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প্রথম অধ্যায় ।_ছুঃখ কি? 


গুক্ক। বাচম্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া 
কি মারিযাছে? 

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন। 

তকু। কৰে আমিবেন? 

শিষা। আর আদিবেন না। একবারে দ্েগত্যাণী 
হইলেন। 

গুরু । কেন! 

শিষ্য । কি সুখে আর থাকিবেন? 

গুরু। দুঃখকি? 

শিষ্য। সবই দুঃখ-_দু্খের বাকি কি? আপনাকে 
বলিতে শ্রনিঘবাছি ধর্মেই হুখ। কিন্তু বাচম্পতি মহাশয় 
পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা মন্বাদিঘন্মত। অথচ 


২. 4০ অনুশীলন । ৃ 
তাহার মত টুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদি: 
সম্মত। 

গুরু। হয় তার কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্দিক 
নন। 

শিষ্য । তাঁর কোন দুঃখ নাই ? সেকি কথা? তিনি 
চিরাঁরিদ্র, অন্ন চলে না। তারপর এই কঠিন রোগে কিট, 
আবার গৃহৃধীহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে 
বলে? 

গুরু। তিনি ধার্থিক নহেন। 
 শিষ্য। সেকি? আপনি কি বলেন, যে এই দারিদ্র, 
গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্ম্ের ফল? 

গুরু । তাবলি। 

শি')। পুর্বজন্মের ? 

গুরু। পক্ধজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের 
অধন্ম্ের ফল। 

ঘিধা। আপনি কি ইহাও মানেন দে এ জন্মে আমি 
অধন্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ "্ব? 

গুরু । আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না 
যে হিম লাগাইলে স্দি হয়, কি গুরভৌজন করিলে 


অজীর্ঁ হয়? 


চু 


ছুঃখকি? ৩ 


_ ,শিষ্য। হিম লাগান কি অধর? 

গুরু। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম আছে। 
হিম লাগান তাহার বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধন্্। , 

শিষ্া। এখানে অধন্ম মানে 12160? 

গুরু। যাহা শীরীরিক নিয়মবিকুদ্ধ তাহা শারীরিক 
অধশ্ম। . 

শিষ্য। ধর্মাধ্ কি স্বাভাবিক নিয়মানুবপ্তিতা আর 
নিয়মাতিক্রম ? 

গুরু। ধর্মাধর্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। 
তাহা হইলে ধন্মৃতত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই 
চলিত। তবে হিম লাগান ষন্বদ্ধে অতটুকু বলিলেই 
চলিতে পারে। 
শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচম্পতির "দারিদ্র 
দুঃখ কোন্‌ পাপের ফল ? 

গুরু। দারিদ্য ছুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা 
যাউক। ছুঃখটা কি? 

শিষা। খাইতে গায় না। 

গুরু। বাঁচম্পতির মে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। 
কেন না, বাচম্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়। 
যাইত। 


অনৃশীন। 


ক 


শিষ্য। মনে করুন সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত 


আর কাচকলা ভাতে খায়। 


গুরু । তাহ। যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট 


না হয়, ভবে দুঃখ বটে। কিছু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির 


পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে 
ছুঃখু বোধ করা, ধার্দিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। 


_ পেটুক অধার্ম্িক। 


শিষা। ছেড়া কাপড় পরে । 

গুরু। বস্থে ল্জী নিবারণ হইলেই ধাণ্মিকের পক্ষে 
যথেষ্ট । শীতকালে শীত নিকাদণও চাই । তাহা মোটা 
কন্বলেও হয়। তাহ] বাচস্পতির জুটে না টাও রর 

শিষ্য। জুটিতে গারে। কিন্ত শাহারা আপনারা জল 
তুলে, বাঁধন মাজে, ঘর ঝট দেখ। 

খুকু । শারীরিক পরিএম ঈশরের নিঘম। যে 
তাহাতে অনিচ্ছুক, মে ভধার্শিক। আমি এমন 
বলিতেছি না, যে ধনে কোন প্রয়োজন শাই। অথবা 
যে ধনোপার্জনে যত্রবান মে আধা চ। বরং যে 
সমাজে থাকিয়া ধনোপল্জীনে যথাবিহিত যু না করে। 
তাহাকে অধার্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য 
এই যে সচরাচর যাহারা আগনাধিগকে দারিদ্যপীড়িত 
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মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা-_ 
অর্থাৎ অর্থে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। 
অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারথ। পু 

শিষ্য । পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহাদের গঙ্ষে 
দারিড্য যথার্থ দুঃখ ? 

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর ক্ষার, 
উপযোগী অন্্স্ত্র গায় না_-আশ্রয় পায় না--ভাহারা 
যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র দুঃখ বটে! 

শিষ্য। এ দারিদ্যও কি তাহাদের ইহ 
অধন্ষের ভোণ? 

গুরু। অবশ্য! 

শিষ্য। কোন্‌ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ? 

গুরু! ধা্োগার্জনের উপযোগী অথবা গ্রানাচ্ছাদন 
আশ্রযাদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী 
আমাদের কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে । 
যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা অম্যক্‌ 
পরিচালন! করে না, তাহারাই দরিদ্র। 

শিষ্য! তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের 
সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরি- 
চালনাই ধর্ম, ও তাহার অতাবই অধর্মম। 


৬ অনুশীলন | 


গু । ধর্মৃতত্ব সর্মাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহা এত্ত 
অগ্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর ষদি ্ 
,বলাযায়? 

শিষ্য। এ যেবিলাতী [)00%176 06 00110161 

গুকু। 081010 বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দু- 
ধর্মের সারাংশ । 
| শিষ্া। সেকি কথা? 006 শঙ্কের একটা 
প্রতিশবও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই। 

গুকু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা 
খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্ণের চতু- 
রাশ্রম কি মনে কর? 

শিষ্য । ১৮০০] 06 001001 ? 

গুরু । এমন) যে তোমার 8019৬ £১1001৫ প্রভৃতি 
বিলাতী অনুশীলনবাদিদিগের বুঝিবার মাধা আছে কিনা 
সনেহ। সধবার পতিদেকতার উপাগনায়, বিধবার 
জ্ষচর্যোে। সমস্ত ব্রত নিষুমে, তান্ত্রিক তনৃষ্ঠানে, যোগে, 
এই অনুশীলনতন্ত অন্ত্রনিহিত। এই তত্ব কখন 
তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে 
শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম গবিভ্র অমুতময় ধর্ম কথিত 
হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলন তত্র উপর গঠিত। 


ছখ কি? ৭ 


. শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট 
অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি । কিন্ত আমি 
যন্চ দর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতব্ব ত নাস্তিকের মত। 
এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু । এ কথা অতি ষথার্থ। ব্লীতী অনুশীলনতত্ 
নিরীশ্বর, এইজন্য উহা অম্পূর্ণও অপরিণত অথবা 
উহা অমম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,ঠিক 
সেটা বুঝি না। কিন্ত হিনূরা পরম ভক্ত) তাহাদিগের 
অনুশীলন তত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্েই সমপিত। 

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য যুক্তি। বিলাতী অনু- 
শীলনতত্বের উদ্দেশ্য হুখ। এই কথাকি ঠিফ? 

গুনু। হুখ ও মুক্তি, পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা 
উচিত কি না£ যুক্তি কি হুখ নয়? 

শিষ্য । প্রথমতঃ মুক্তি মুখ নয়_দ্খছুখ মাত্রেরই 
অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখ বিশেষ বলেন) 
তথাপি হখমাত্র মুক্তি নয়। আমি ঢুইটা মিঠাই খাইলে 
সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। 
হুধ এবং মুক্ধি, এই ছুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, 


৮ অনৃশীরান 

নিলে অনুগীলনতত্ব বুঝ! যাইবে না । আজ আর সময 
নাই-আইস, একট ফুলগাছে জল দিই, মন্ধ্যা হইল। 
. কাল সে প্রস্থ আরস্ত করা ঘাইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।-স্খ কি? 


শিযা। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম থে 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক 
অনুশীলনের অভাবই আমাদের ছুঃখের কারণ । বটে ? 

খুকু । তারপর? 

শিষ্য। বলিরাছি যে বাচম্পতির নির্মানের একটি 
কারণ এই যে, কাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে । আগুণ কাহার 
দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না 
কিন্ত বাঁচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার 
নিশ্চিত । তীহার কোন্‌ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্গ 
হইল? 

গুরু। অনুশীলন ততটা না বুঝিয়াই আগে হইতে 
কি প্রকারে মে কথা বুঝিবে £ হুখদ্ঃখ মানসিক অবস্থা 
মাত্র_ন্খদুঃখের কোন বাহিক অস্তিত্ব নাই । মানসিক 


১০ অনুশীলন 


অবস্থা মাত্রেই যে মন্পূর্ণরগে অনুশীলনের অধীন তাহা 
তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বুঝিতে গারিবে, যে 
মানসিক শক্তি সকলের যথাবিছিত অনুশীলন হইণে 
গৃছদাহ আর দুঃখ বলিব! বোধ হইবে না। 
শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগা উপস্থিত হইলে হইবে নক। 
,কি ভয়ানক! 
গুক। অচরাচর যাহীকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক 
ব্যাপার হইলে হইতে গারে। কিন্তু তাহার কথা 
হইতৈছে কি? 
শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্পধর্দের টান মেই 
দিকে । সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার ছঃখের অত্যন্ত 
নিরৃন্তি পরমপুরুবার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন, 
যে শ্বখ এত অন্প যে তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। 
অর্থং হৃখ ঃখ মব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত 
হও। আপনার নীতোন্ত ধশ্মও তাই বলেন । শীতোষ 
সৃখত্ুঃখাদিদ্বন্ঘ মকল তুল্য জ্ঞান করিবে যদি থে সুখী 
না হইবে-তবে জীবনে কাজ কি ধদি ধন্শের উদেশ্ট 
শ্রখ পরিত্যাগ, তবে আমি মে ধর্ম চাই না। এবং ভাগু- 
শীলন তত্ের উদ্দেশ যদি ঈদুশ ধর্ধুই হয়, তবে আমি 
ঘনশীলনতদ শুনিতে চাই না। 
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নখ কি? ও 


. গুন্ধ। অত রাগের কথা কিছু নাই--আমার এই 
অন্ুশীলনতত্বে তোমার ছুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে 
(কোন আপন্তি স্ত হইবে না-বরং বিধিই থাকিবে । সাংখ্য-, 
দর্নকে তোমাকে ধরব বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি- 
তেছি না। শীতোষ্কহখছু্খাদিদ্ন্মন্থদ্ধীয় যে উপদেশ, 
তাহারও এমন অর্থ নহে যে মনুষ্যের স্বখভোগ করা, 
কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন 
কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে বিলাতী অনু- 
শীলনের উদ্দেশ্য হখ, ভারতবধা্ধ অনুশীলনের উদদেশ্ঠ 
মুক্তি আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থা 
বিশেষ। আখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোতকর্ধ। যদি এ কথা 
ঠিক হয় তাহা হইলে ভারতবষায় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও 
হুখ। 

শিষ্য । অর্থাৎ ইছকালে ছুঃখ ও পরকালে হ্থ | 

গুরু। না, ইহকালে হ্ুখ ও গরকালে সুখ । 

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই-- 
আমি ত বলিগ়্াছিলাম থে জীব মুক্ত হইলে মে নুখদুঃখের 
অতীত হয়। হুধশূন্ত যে অবস্থা তাহাকে হুখ বলিব 
কেন ? 

গুকু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, হখ কি ও মুক্তি কি 
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তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, মুক্তির কথা থাক। আগ্নে 
সুখ কি তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। 

শিষ্য। বলুন। ট 

গুক। তুমি কাল বলিয়াছিলে, যে ছুইটা মিঠাই 
থাইতে পাইলে তুমি হুখী হও। কেন সুখী হও তাহা 
বুঝিতে পার £ 

শিষ্য। আমার ক্ুধা নিবৃ্তি হয়। 

শুক । এক মুটা শ্ুকণা চাউল খাইলেও তাহা হয-- 
মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য হুখী 
হও ? 

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ 
নাই। 

গুরু । তাহার কারণ কি £ 

শিষ্য । মিঠাইয়ের উপাদানের অঙ্গে মনুষ্য রসনার 
এরূপ কোন নিত্য সন্বদ্ধ আছে যে সেই সম্বন্ধ জন্যই 
মিষ্ট লাগে। 

গুরু । মিষ্ট লাগে সেজন্য .../, কিন্তু তাহা ত 
লিজ্ঞাা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ 
কি জন্য? মিষ্টতায় মকলের হুখ নাই । তুমি এক জন 
আদল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ 
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কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে ন!। পক্ষান্তরে 
তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া হুধী হইবে না। 
“রবিজন্‌ কুশো' গ্রচ্ছের ফাইডে নামক বর্করকে মনে * 
গড়ে? সেই আমমাংভোজী বর্ধরের মুখে মলবণ নুমিদ্ধ 
মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র দেখিয়া 
বুঝিতে পারিবে যে তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, 
তাহা রসনান সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ 
নছে। তবেকি? 

শিষ্য । অভ্যাস। 

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল। 

শিষ্য । অত্যান আর অনুশীলন কি এক ? 

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে অভ্যাস 
না বলিয়া অনুশীলনই বল। 

শিষ্য । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে! অনুশীলন- 
তত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না।তৰে 
কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে ? কখন হুখদ হয় কি? 

শিষ্য । বোধ করি কখন মুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে 


তিক্ত সন্থ হইয়া! যায়। 
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গরু। সেই টুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শন্তির 
অনুকূল; অত্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল 
' শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনু- 
শীলনের পরিণাম হুখ, অভ্যামের পরিণাম জহিষুতা। 
এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে 
তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্থাদিনী শক্তির অনুকূল, 
এজন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই 
খাইয়া তুমি সুখী হও! এঁ রূপ অন্ুশীলনবলে তুমি 
' রোস্ট বীফ খাইম়্াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য তক্ষ্য 
পেয় সন্বন্দেও মেইরূপ। 

এ গেল একট! ইনিয়ের তবখের কথা । আমাদের 
আর আর ইন্দি আছে, সেই মকল ইলিয়ের অনুশীলনেও 
এরূপ হখোহগত্তি। 

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়া 
গিয়াছে ই্িয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি 
আছে। যথা, গীতবাদ্যের তাল বোধ হয় যে 
শক্তির অনুশীলনে, তাহাও শারীগিক শক্তি। সাহেবের! 
তাহার নাম দিয়াছেন 110508181 92050 এইরূপ 
আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনু- 
পীলনেও এ রূপ হুখ। 
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' ভা ছাড়া, আমাদের কতক গুলি মানসিক শক্তি 
আছে। মে গুলির অনুশীলনের যে ফল তাহাও সুখ । 
ইহাই মুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন হুখ নাই । ইহার অভাব 
ুঃখ। বুঝিলে ? 

পিষ্য। না। প্রথমতঃ শন্তি কথাটাতেই গ্রোল 


পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি , 


অবস্থা। তাহার অনুশীলনে স্বখ আছে। কিন্ত আমি 
কি বলিব, বে দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে ? 
গ্রস্ত । শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্তে 
অন্য শঙ্গের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি 
নাই। আগে জিনিষটা বুঝ, তাঁর পর যাহা বলিবে) 
তাহাতেই বুঝ] যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, 
তথাপি ইছাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে) এবং 
কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিরার সম্পাদন- 
কারিণী বিশেধ বিশেষ শক্তি কনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় 
না। কেন না আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক 
হইলেও, কার্ধ্যতঃ ইহাদিগের পার্থকা দেখিতে পাই । যে 
অন্ধ, মে দেখিতে পায় না, কিন্ত শব শুনিতে পায়) যে 
বধির, মে শব ওনিতে পায় না, কিন্ত চক্ষে দেখিতে পায় । 
কেহ কিছু ম্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্ত সে হয় ত সকল্পনা- 
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বিশিষ্ট কবি আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বন্ত 
মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে তক্তিশৃন্য, কিন্ত লোককে দয়া 
' করে; আবার নির্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ 
ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে*। হুতরাং দেহ ও মনের 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতক 
, গুলি শক্তিযথা স্সেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল 
শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহাধ্য শব্ধ কি আছে £ 
শিষ্য। ইতরাজি শব্দটা 180810, অনেক বাদ্ধালি 
'লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিরাছেন। 
গুরু। গাতগুল প্রভৃতি দর্শন শাস্তে বৃত্তি শব্দ মম্পূর্ণ 
ভিন্ন অর্থে ব্যবজত হইয়াছে । 
শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গাল ভাষায় 
অগ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে। 
গুরু। তবে বৃন্ধিই চীলাও। বুঝিলেই হইল। যখন 
তোমরা 1001819 অর্থে “ নীতি” শব্ধ চালা ইয়াছ) 501010৩ 
অর্থে “ বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 1.1 অর্থে বৃত্তি 
শব চালাইলে দোয ধরিব না। 


পাপা সপ পিপিপি পপি কি ০ পশলা সপ পিপাসা 


* উদাহরণ_ব্লাতের সপ্তদশ শতাবাীর [811021) সস্পদায়। 
অপিট, [11001311090 অধ্যক্ষের! । 
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শিষ্য । তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি 
বলিলেন বৃত্তির অনুশীলন হুখ-_কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার 
অনুশীলনে দুঃখ । | 

গুরু। রও । বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ক্র্ভি, 
চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বন্তর সশ্মিলনে 
পরিতৃপ্রি। এই ক্কর্তি এবং পরিতপ্রি উতয়ই সুখের * 
পক্ষে আবশ্যক। 

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরপ সুখ 
মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। 

গুরু। কেন? 

শিষ্য । ইন্দিয়পর ব্যক্তির ইঞ্জিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও 
পরিতপ্তিতে হুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? 

গুন্ধ। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দিয়- 
প্রবলতাহেত মানসিক বৃত্তি সকলের অক্কর্তি এবং 
ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সস্তাবনা। এ বিষযে স্থূল নিয়ম 
হইতেছে সামঞ্জম্য। ইন্দিয় দকলেরও এককালীন 
বিলোপ ধন্ধান্থুমত নহে। তাহাদের সামগ্রস্যই ধর্মানবমত। 
বিলোগে ও মংযমে অনেক প্রভেদ। দে কথা গশ্চাৎ 
বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়! রাখ, যে বৃত্তি সক- 
লের অনুশীলনের ্থুল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামগ্রস্য। 


এ 


লট 


১৮ | অমৃশীলন। ঠ 






এই সামগ্স্ত কি তাহ -স্তারে একদিন বুঝাইব। 
এখন কথাটা এই বুঝাই: “ই যে সুখের উপাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও : -সিক বৃত্তি সকলের অনু- 
শীলন। তজ্জনিত ন্কর্তি ও - ৭তি। 

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামগ্রস্য। 

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় মেই সকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি 
সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, ঘোগীর যোগ- 
জনিত যে হৃখ তাহাও ইহার অন্তর্তি। ইহার অভাবহ 
দুঃখ । সমযান্তরে আমি শোমাকে বুঝাইতে পারি থে 
বাচস্পতির গৃহদাহ জনিত ঘে ছঠখ। অথবা তদশেন্সাও 
হতভাগ্য ব্যক্তির পুল্রশোকজশিত যে হুঃখ তাহাও এই 
দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুণিলে তুমি আপনি 
তাহ রা পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে ন।। 

শিষ্য । মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান 

কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথ: এই হইতেছিল, 
ঘে আমি বলিষ়াছিলাঁন যে বা5স্পতি ধার্শিক ব্য্তি, 
তথপি ছৃঃখী। আপনি বলিলেন যেষখন সে ছুঃখী 
তখন ষে কখনও ধার্িক নহে। আপনার কথা! প্রমাণ 
করিবার জন্য, আপনি হৃখ কি তাহা বুঝাইলেন। এবং 


সুখকি? ১১ 


হুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে 
যেন বুঝিলাম যে বাঁচম্পতি যথার্থ হুঃখী নহেন, অথবা 
তাহাকে যদি ছুঃবী বলা যায়, ভবে তিনি নিজের দোষে, 
অর্থাৎ নিজ শীরীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ক্রটি 
করাতে এই ছৃঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন 
কিছুই বুঝা গেল না যে তিনি অধার্শিক। এ ঘনুশীলন 
তত্র সঙ্গে ধর্মাধর্মের সম্বন্ধ কি তাহা ত কিছুই বুঝা 
গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, 
অনুশীলনই ধর্শ। 

গুকু। এক্ষণে তাই মনে করিতে গার। তাহা ছাড়া 
আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে 
অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি মন্বন্ধ তাহা সম্পূ্ণজূপে 
বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্কশেষে 
বলিতে হইবে, কেন না অন্থুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া 
না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

শিষ্য । অনুশীলন আবার ধর্ম! এ মকল নূতন কথা। 

গুরু। নৃতন নহে। পুরাশনের সংস্কার মাত্র। 


। 


উতীয় অধ্যায়।_ ধর্ম কি? 


শিধ্য। অনুনীলনকে ধর্মু বল! যাইতে গানে ইহা 
: বুঝিতে গারিতেছি না। অনুশীলনের কল হুখ, ধর্দের 
ফলও কি দুখ ? 

গুর। নাতকি ধর্শেন ফল দুখ? যদি তা হইত। 
তাহা হইলে আমি জগতের মমন্ত লোককে ধশ্ম পরিত্যাগ 
করিতে পরামর্ণ দিতাম। 

শিবা । ধর্মের ফল পরকালে শ্ধ হইতে পারে, কিন্তু 
ইহকালেও কি তাই £ | 

গুু। তবে বুঝাইদাম কি। "মর ফল ইহকালে 
শখ, ও যদি পরকাল থাকে, তখে পরকালেও হুখ। ধর্ম 
সুখের একমাত্র উপায়! ইহকালে কি পরকালে অন্য 
উপায় নাই। 

শিষ্য। তথাগি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি 


চু 


ধর্ম কি? | রঃ 


ষ্ঠ ধর, বৌদ্ধধন্, বৈষ্ণধর্খব_তৎপরিবর্তে কি ফুষ্ট 
অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে. 
পারি ? 

গুরু । ধর্খ্ব কথাটার অর্থটা উষ্টাইয়া দিয়া তুমি 
গোলযোগ উপস্থিত করিলে ধর্ম শব্দট] নানাপ্রকার 
অর্ে ব্যবহৃত হয়। অন্ঠান্ত অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন 
নাই*; তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শন্দ ব্যবহার করিলে, 
উহ! ইংরেজি [২০11010॥ শব্দের আধুনিক তরজমা মাত্র । 
দেশী জিনিষ নহে। 

শিষ্য । ভাল, 10119 কি তাহাই না হয় বুঝান। 

গুক্ত। কিজন্য? 10119] পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাতা 
পণ্ডিতের! ইহা! নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কাহারও 
সঙ্গে কাহারও মত মিলে না । 

শিষ্য । কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্থ 
কিছুই নাই, যাহ! সকল রিলিজনে পাওয়া যায়? 

গুরু । আছে। কিন্তু সেই নিত্য পরীার্থকে রিলিজন 
বলিবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন 
গোলযোগ হইবে না না। 


ক চি ভিডি দেখ । 
1 খচিহিত ক্লোড়পত্র দেখ। 


-শািশাশীশাশিশী লশীপপশীশ৮৮টিটিশ চে তু 


২২. .. অহৃশীলম। 


শিষ্য। তাহা কি? 
গুরু। অমন্ত মনুষ্য জাতি_-কি খ্টিয়ান। কি বৌদ্ধ, 
ফি হিন্দু, কি মুলমান মকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম। 
শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ? 
গুরু। মনুষ্ের ধর্শ কি, তাহার সন্ধান করিলেই 
« পাওয়া যায়। 
শিষা। তাই ততিজ্ঞামা। 
ওরু | উহ্রও সহজ! চৌস্বকের ধর্ব কি? 
শিষ্য | লৌহাকর্ষণ। 
শুকু। অগ্ির ধনু কি ? 
শিষ্য । দাহকতা। 
শুক | জলের ধন্বকি? 
শিষ্য । দ্রাবকতা। 
গুরু । বুক্ষের ধর্থাকি? 
শিষ্য । ফল পৃপ্পের উতৎপাদদকতা। 
ওক । মনুষ্যের ধর্মী কি ? 
শিষ্য | এক কথায় কি বলিব 
খরু। মনুষ্যত্ব বলনা (কন? | 
শিষ্য । তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। 
খন্ু। কাল তাহা বুঝাইব | 


চতুর্থ অধ্যায়।__মনুষাত্ব কি? 


গুরু। মনুষ্যতু বুঝিলে ধনু মহজে বুঝিতে পারিবে। 
তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার 
আগে বৃক্ষত্ব বুঝধ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর 
এই বট গাছ দেখিতেছ--হুইটিই কি এক জাতীয় ? 

শিষ্য। হা এক হিমাবে এক জাতীয়। উত্তয়েই 
উদ্ভিদৃ। 

গুরু। ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিব--টি তুণ মাত্র। 

খুক। এ গ্রভেদ কেন ? 

শিষ্য । কাণ্ড, শাখা, গল্পব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। 
বটের এ মব আছে, ঘামের এ সব নাই। 

গুরু। খাসেরও সব আছে-তৰে ক্ষুদ্র, অগরিণত। 
ত্বাসকে বৃক্ষ বলিবে না? 


$ 


২৪ অনৃশীলন। 


শিষ্য । ঘাস আবার বৃক্ষ £ 

গুরু । যদি ঘাকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মন্নয্যের 
সকল বৃত্তিুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য 
বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ধিত্ব আছে, 
একজন হট্ন্টেট বা চিগেবারও সেরূগ মনুষ্যত্ব আছে। 
কিন্ত যে উদ্িত্তকে বৃক্ষত্ব বলি, মে যেমন ঘামের নাই, 
তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনৃষ্যধর্ম, হটেন্টট বা চিপেবার সে 
'মনুষাত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা 
হইলেই বুঝিবে। প্র বাশঝাড় দেখিতেছ--উহাকে 
বৃক্ষ বলিবে ! 

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা 
ও পল্পবৰ আছে, কিন্ষ কৈ? উহার ফুল ফল হয় না) 
উহার সর্ধান্্ীন পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। 

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ যাট বত্মর পরে, 
এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হঃ 1, ফল হয়, তাহা 
চালের মত। চালের মৃত, তাহাতে তাতও হয়। 

শিষ্য। তবে বাশকে বৃক্ষ বলিব। 

শুক্ত। অথচ কাশ তণ মাত্র। একটি ঘাস 
উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ 
মিলিবে। উদ্ধিত্তত্ববিং পঙ্ডিতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণী 


মনুষ্য কি? ২৫ 


মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ৮ক্ফ, গুণে 
তণে ভাগে কত তকাৎ | অথচ বাশের সর্াীন ক্কুপ্তি, 
নাই। ধে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ধান্সীন পরিণতি সম্পূর্ণ , 
হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। 

শিষ্য । এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গুক্ক। উদ্ভিদের এইরূপ উতৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি 
চেষ্টার ফল, লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। 
এই কর্ধন কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও 
প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণ 
বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আমিয়া বলেন, 
যে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব 
না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। 
তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, 
না ত্বাস রাখিতে চাহিবে ? | 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না 
থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্ত বৃক্ষ না 
থাকিলে আম, কাটাল, প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত 
হইব । 

গুরুণ মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তার্ত 


হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না, যে. 
৮০] 


উ...:... আশার: .. 


 ধানও তৃণজাতীয়! যে তাটুই দেখিতেছ, উহা 


ভাল করিয়া দেখিয়া আইম। ধানের পাট হইবার পূর্বে 
ধানও উীব্ূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্ত জীবনদায়িনী 
লক্মীর তুল্য হইয়াছে। গম খ্রূপ। যে ফুলকপি 
দিয়া অন্তরের রাশি সংহা)। +র, তাহাও আদিম অবস্থায় 
সমূদ্রতীরবামী তিক্তস্থাদ ক উদ্ধিদ্ধ ছিল--কর্ষণে 


| এই. অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । উদ্ভিদের পক্ষে বর্ষ 


যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; 


 এজন্ত ইংরেজিতে উভয়ের নাম, 0010াংট ! এই জন্য 


কথিত হইয়াছে যে % [16 30509100806 [6115100715 
081819,” “মানববৃত্তির উৎকধণেই ধশ্ম।+ 

শিষ্য। তাহা হউক। স্থুল কথাও কিছুই বুঝিতে 
গারি নাই--মনুষ্যের সর্বাঙ্গী: পরিণতি কাহাকে বল? 

গুরু । অঙ্ক রের পরিণাম, ম : হীরুহ। মাটি খোজ, 
হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র প্রায় অৃশ্য, অঙ্কর দেখিতে 
পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্ক, এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের 
মত বৃক্ষ হইবে। কিন্ত তজ্জন্য ইহার কর্ষণ- কৃষকেরা 
ধাহাকে গাছের পাট বলে। ত.হা চাই। সরস মাটি চাই-_ 
জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওগায় থাঁকিলে 
ছইবে না। যেসামগ্রী বৃক্ষশরীরের গোষণজন্য প্রয়ো- 


উনীয় তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই-_বৃঙ্ষের রীতি বিশেষে 
মাটিতে সার দেওয়া! চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি । তাহা 
হইলে অঙ্ক, সুবৃকষতব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। : 
যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্গর; বিহিত কর্ষণে। 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা! প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
পরিণামে, সর্ধাখণযুক, সর্ধ-হথ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে 
পারিবে । ইহাই মনুষ্যের পরিণতি। 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাঁম না। সর্ধনুধী সর্বগুণ- 
ঘুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে? | 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথ! এখন 
তুলিয়া কাজ নাই। নে অনেক বিচার। তবে ইহা 
দ্বীকার করিব, যে এ পর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর 
সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে 
ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই 
হইবে, ষে লোকে সর্বগুণ অর্জনের জন্য যত্বে বহুগুণ- 
সম্পন্ন হইতে পারিবে ; সর্ধস্খ লাভের চেষ্টায় বহু 
হখলাভ করিতে পারিবে । 

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন-মনুষ্যের সর্ধাঙ্গীন 
পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়। 
বুঝিতে পারিলাম না। 


২৮ অনুশীলন 


গুরু। চেষ্টা কর। মনষ্ের দুইটি অলস; এক 
শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি 
প্রত্যন্ত আছে, যথা, হস্ত পদাদি বর্শেন্রিয়,। চক্ষু 
কর্ণাদি জানেলির; মস্তিষ্ক, হত বাযুকোষ, অন্তর গুতৃতি 
জীবনসঞ্চালক প্রত্যক্ষ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস,শোণিত 
প্রস্ততি শারীরিক উপাদান, এবং কুৎপিপামাদি শারী- 
রিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর 
, মনেরও কতকগুলি প্রত্যন্গ-_ 

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক 
পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্ 
সকলের কি প্রকারে পরিণতি মাধিত হইবে ? শিশুর 
এই ক্ষুদ্র দুর্দল বাহু বয়োগুণে আপনিই বদ্দিত ও 
বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই £ 

গুরু । তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, 
তাহার দুইটি কারণ। আমিও (নই দুইটির উপর 
নির্ভর করিতেছি। মেই দ*শ কারণ পোষণ ও 
পরিচালনা । তুমি কোন শির একটি বাছ, কীধের কাছে 
ঁ় বন্ধনীর দ্বারা বাধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না 
যাইতে পারে। তাহা হইলে, বাহ আর বাঁড়িবে না, 
হয় ত অবশ, নয় দুর্ধল ও অকন্মণ্য হইয়া যাইবে। 


মনুষ্যত্ব কি? ২৯ 


কেন না, যে শোণিতে বাহর পুি হইত) তাহা আর 
পাইবে না। আবার, বাধিয়া কাজ নাই, কিন্ত এমন 
কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে: 
নাপারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ধণ্য 
হইয়া যাইবে) অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা 
'জৈবকার্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। 
উদ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত ? 

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল 
ক্ষুদ্র বাহ পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও 
ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই 
হয়। আর কি চাই? 

গুরু। তোমার বাহুর সক্ষে এই বাগানের মালীর 
বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি, তোমার বাহস্থিত 
অন্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয্বাছ, যে 
এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া! 
_ ফেলিবে, কিন্তু ্ মালী দশ দিন চেষ্ট1 করিয়া তোমার 
মত একটি “ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে, না 
_ ভাবিয়া, না ষত্ব করিয়। অবহেলায় যেখানে যে আকারের 
থে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা 
উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে 


৬৭ 


৩৫ ... অহশীঘন | 


পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই 
জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিশ্বয়কর অনুশীলন 
বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 
_ লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্ধ্য অনুশীলন- 
ফল। দেখ একটি শব্ধ লিখিতে গেলে, মনে কর এই 
অনুশীলন শব লিখিতে গেলে,_-গ্রথমে এই শ্টির 
বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে 
হইবে_বিশ্বেষণে পাইতে হবে, অ) ন,উ, শ, ঈ, ল, 
' ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। 
এক একটি অবষব মনে পড়িবে, আবার এক একটি 
কাগজে আকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র 
লিখিবে, ঘে তাহাতে বুঝাইবে থে তুমি কোন প্রকার 
মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে 
অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী । অনুশীলন- 
জনিত আরও প্রভেদ এই মালী তুলনাতেই দেখ। 
তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিকে 
মালী তেমনি পাচ মিনিটে এক কাঠা জমীতে কোদালি 
দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয় ত€ুই প্রহরেও তাহা 
পারিয়। উঠিবে না। এ বিষন্বে তোমার বাহু উপঘুক্ত 


অশৃধাতধ কি? ৩$ 


কূপৈ চালিত অর্থাৎ অনুণীলিত হয় নাই, সমুচিত 
পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর 
উতয্বেরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ) সর্ধাঙ্গীন পরিণতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের * 
সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, 
শৈশবে তোমার কঠ ও গায়কের কে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ হুকঠ নহে। * 
কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক হুকঠ হইয়াছে, তাহার কের 
সর্দান্গীন পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ,বল 
দেখি, তুমি কয় ক্রে'শ পথ হাটিতে পার? 

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না? বড় জোর এক 
ক্রোশ। 

গুরু। তোমার পদদ্ধয়ের সর্ধাঙ্জীন পরিণতি হয় 
নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ 
পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে-কিন্ত একেরও সর্বাঙ্গীন 
পরিণতি হয় নাই! এইরূপ আর সকল শারীরিক 
্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যক্গ মাত্রেরই 
সর্ধাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারীরিক সব্ধাঙ্গীন 
পরিণটিত হইয়াছে বলা যায় না; কেন না ভগ্নাংশ 
গুলির পূর্ণতাই যোল আনার পুর্ণতা। এক আনায় 


৬২ অমৃশীলন। 


আধ পয়পা কম হইলে, পূরা টাকাটাতেই কমৃতি হয়। 
যেমন শরীর সন্বন্ষে বুঝাইলাম এমনই যন জন্বস্ধে 
জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে 


_ খুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে । কতক গুলির কাজ জ্ঞানার্জন 


ও বিচার । বতকগুলির কাজ কাধ্যে প্রবৃত্তি দেওয়া--যথ! 
তক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আন- 
দের, উপভোগ, ফৌনর্ধ্য হ্বায়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্ত- 
বিনোদন। এই ভ্িবিধ মানসিক বৃত্তি গুলির সকলের 
পুষ্ট ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক মর্ধাঙ্গীন পরিণতি । 
শিষ্য । অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিতা, বিচারে দক্ষতা, 
কাধ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধন্্াত্বতা, এবং খবরে রসিকতা, 


এই সকল হইলে, তবে মানসিক অর্দমাঙহ্গীন পরিণতি 


হইবে । আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ধ্াঙ্গীন পরি- 
পতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, হুস্থ, এবং অর্বাবিধ 
শারীরিক ক্রিয়ায় হদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জুন আর 
শ্রারাম লক্ষণ ভিন্ন আর কেহ কখন এব হইয়াছিল 
কি না, তাহা শুনি নাই। 

খুরু। যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট) তাহার 
চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে 
না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও 


৮ 


ৃ মনুষ্যত্ব কি? ৩৩ 


ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি 
প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযারী 
হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন তারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজ- 
গণের যে বর্ণনা পাওয়। যায়, তাহাতে দেখ! যায় সেই 
রাজগণ সম্পূর্ণরূগে এই মনুষ্যত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সে বর্ণনা গুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকপগিত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এরূপ রাজগুণ বর্ণনা 
যে স্থলে সাধারণ, সে স্থালে, ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ 
একট। আদর্শ সে কালের ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে 
ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সন্ুখে স্থাপন 
করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার মন্মুখে তাহার 
মঘাঙ্গমম্পন্ন আদর্শ চাই। সেঠিক আদর্শান্ুরূপ না 
হউক, তাহার নিকটবন্তাঁ হইবে। যোল আনা! কি, তাহ! 
না জাশিলে, আট আন| পাইবার কেহ কামন! করে না। 
যে শিশু টাকায় ষোল আন] ইহা বুঝে না, সে টাকার 
মূল্য স্বরূপ চারিটি পরমা লইয়া সন্ধষ্ট হইতে পারে। 

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় গাইব? এরূপ মনুষ্য 
ত দেখি না। 

গুরু। মনুষ্য ন! দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই 
সর্দগুণের সর্ধাঙ্রীন ক্ক ত্বির ও চরম পরিণতির একমাত্র 


০ 


৬ অম্শীলন | 


উদ্াইরণ। এই জন্য বেদাস্ত্ের নিগুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক 
ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন নাধিনি নিগুণ তিনি আমা- 
দের আদর্শ হইতে পারেন না। অইৈতবাপিদিগের “এক- 
মেবাদ্িতীয়মূ” টচৈতন্ত অথবা যাহাকে হর্বটম্পেন্সর 
« [10501109716 1১001 178101০” বলিয়। ঈশ্বরম্থানে 


_ সংস্থাপিত করিয়াছেন_-অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 


বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। 


'আনাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা ববপ্রিয়ানের ধর্মপস্তকে 


কথিতম গণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল,কেন নাতিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাঁকে “11000059081 
0০৫” বলি, তীহার উপাসনা নিক্ষল, ধাহাকে 
41১07501081 0০00” বলি, কাহার উপাদনাই সফল। 
শিষ্য। মানিলাম অগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ শ্বরূপ 
মানিতে হইবে। কিন্ত উপাসনার প্রয়োজন কি ? 
/গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখি'ত পাই না। 
তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, .। সন্তাবনা নাই। 
কেবল তাহাকে মনে তাবিতে পারি। সেই ভাবাই 
উপামনা। ভবে বেগার টাল! রকম ভাবিলে কোন ফল 
নাই। সন্ধ্যা কেবল আওুড়াইলে কোন ফল নাই। 
তাহার মর্ধগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বতাবের উপর চি স্থির 


মনষাত কি? ৩৫ 


করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
হইবে। শ্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সন্দুখীন করিতে 
হইবে! তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাঙ 
গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দু করিতে হইবে ; 
তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি 
আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাহার নির্দলতার মত 
নির্মলতা, তাহার শক্তির অন্কারী সর্ধত্র-মঙ্গলময় শক্তি 
কামনা করিতে হইবে। তাহাকে সর্বদ| নিকটে দেখিতে 
হইবে, ভাহার স্বভাবের সঙ্ষে একন্বভাব হইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার সামাপ্য, সালোক্য, 
সারূপ্য, সাগুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই 
আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আধ্য থষিরা বিশ্বাস 
করিতেন, যে তাহা হইলে আমর! ভ্রমে সা্কপ্য ও সামূজ্য 
প্রাণ্ত হইব_ঈশ্বরের সঙ্কে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন 
হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, 
উশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা 
পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল 
নখের অধিকারী হওয়া গেল। 

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র 


আমি এক ফোটা জল, তাহাতে গ্রিয়া মিশিব। 
নি 


৩৬ অন্নুশী্লন। 


. খুু। উপাসনা-ততের জার মর্থ হিন্দুরা যেমন 
বুবিয়াছিলেন এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই । এখন 
' সে পরম রমণীয় ও শুনার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে 
আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রজগদারিতে পরিণত 
হইয়াছে 

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। 
মনষ্যে প্রত মন্তষ্যত্ের, অর্থাং সন্দাঙ্গ-মন্পন্ন ভাবের 
আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন 
ঈশ্বর অনস্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদরপ্রকতি। ভাহার 
গুধণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অননস্ত। বেক্ষুদ্র, 
অনন্ত তাহার আদর্শ হবে কি প্রকারে £ সুদের 
আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অন্তকরণে 
টাদ্দোয়া খাটান যায় £ 

গুরু । এই জন্ত ধঙ্ষেতিহাসের প্রয়োজন । ধন্ষোতি- 
হাসের প্রকৃত আদর্শ নিউটেষ্টেমেন্টেঘ, এবং আমাদের 
এুপাণেহিহ মেন প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে ".বভাগ। ধন্মেতিভাষে 
(1২011108১ 1115601) প্রান্ত ধান্ষিকদিগের চিত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনভ্তগ্রকৃতি ঈশর উপামকের প্রথমা- 
বস্থায় ভাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহ] সত্য, কিন্ত 
ঈশুরের অনু কারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ বহাদিগের গুণাধক্য 


রঙ মহা কি? | ৩৭ 


দেঁধিযা ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা ধাহাদিগকে 
মানবদেহ্ধারী ঈশ্বর মনে করা খায়, তাহারাই সেখানে 
বাঙইনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত বীশুহষ্ট 
ষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্ত 
এরূপ ধন্মপরিবর্ধক আদর্শ ঘেমন হিন্দু শান্ত্রে আছে, 
এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই__-কোন জাতির 
মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবার, 
বশিষ্টাদি ব্রক্ষর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমীদর্শ। তাহার 
উপর, শ্রীরামচন্দ, যুধিষ্টির, অর্ভন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীন্্ 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। বৃ ও 
শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নিশ্্ম ধর্ম 
বেন্তা। কিন্ত ইহারা তা নয়। ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট-- 
ই'হাদ্দিগেতেই সর্ববৃস্তি সর্ধাঙ্গসম্পন্ন ্কর্তি পাইয়াছে। 
ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্ক হস্তেও 
ধর্মবেত্বা; রাজ! হইয়াও পণ্ডিত; শজিমান্‌ হইয়াও 
সর্দজনে প্রেমমযব। কিন্তুএই সকল আদর্শের উপর, 
হিন্দর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল 

আদর্ণখাটো হইয়া যায়_-যুধিষ্টির ধীহার কাছে ধরব শিক্ষা 
করেন, স্বয়ং অর্জন যাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ ধাহার 


'অংশমাত্র, ধাহার ভুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য- 
৪ 


৩৮ অনৃশীলন | 


ভাষায় কীর্তিত হত্ব নাই। আইস আজ তোমাকে 
কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য। সে কি? কুষ্ণ! 

গুকু। তোম়রা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ 
চেন_তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। 
তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের অর্কগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র 
কীর্ভিত আছে তাহার কিছুই জান না। ভাহার শারী- 
. রিক বৃত্তি সকল জর্ধাঙ্গীন ক্ক্তি গ্রাপ্ত হইয়া অনন্ুভব- 
নীয় মৌনধ্যে এবং অপরিমেয বলে পরিণত; উাহার 
মানমিক বৃত্তি সকল মেইরপ ক্ষতি প্রাপ্ত হইন্া সর্বা- 
লাকাতীত বিদ্যা, শিক্ষী, বীর্ধ্য এবং জ্ঞানে পরিণত, 
এবং প্রীতিবুত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ক- 
লোকের অর্কহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন-- 

পরিত্র।ণায় মাধূনাং বিনাশায় চ দু্ৃতী মু 
ধর্ধসংরক্ষণার্ধীয় মশ্তবামি যুগ পুগে। 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন * 'ঘাছেন, বুদ্ধিবলে 
'তারতবর্ধ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম 
ধর্মের প্রচার করিযাচ্ছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া! এই সকল 
মহুষ্যের দুক্ষর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে র্কাজয়ী 


* ধনুযাত্ কি ? ৩৯ 


এবং পরের সাআাজ্য স্থাপনের কর্তী হইম্নাও আপনি 
সিংহাদনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিগপালের শত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তাঁর পর 
কেবল দ্ুপ্রণেতৃত্ব প্রমুন্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, 
যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়া- 
ছিলেন' " বেছে ধশ্ম নহে-ধর্ম লোকহিতে ”_-তিনি 
ঈগ্রর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
ঘিনি একাধারে শাকাসিংহ, বীশুধ&, মহম্মদ ও রামচজ) 
যিনি মন্ববলাধার, মন্্রগুণাধার, সর্ধধর্মবেন্তা, অর্ধত্র- 
প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা! না হউন, আমি ভাহাকে 
নমস্কার করি। 

নমো নমস্গেইস্ত সহম্কৃতঃ 

পুনশ্চ ভুয়োপি নমো নমস্তে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ।--অনুশীলন | 


শিষ্য । অদ্য অৰশিষ্ঠ কথা শ্রধণের বাসন করি। 

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন 
আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের হুখ, 
মন্ষ্ত্বে ; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
শ্র্তি, পরিণতি ও সামগ্রীস্যের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই 
বৃত্তিুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্যালোচনার 
প্রয়োজন। 

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে ।ব্তক্ত করা যাইতে 
পারে। €১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তি 
গলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি 
কাজ করে, বাঁ কার্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান 
উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্ষ্যের প্রবর্তকও নয়, 
কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যে গুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান) 


অমৃশীরন। ৪১ 


সে গুলিকে জ্ঞানার্জনী বলিব। যে গুলির প্রবর্তনায় | 


আমরা কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই, ব! হইতে পারি, সেগুলিকে 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যে গুলি কেবল আনন্দ 
অনুভূত করায়, সে গুলিকে আহ্কাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ 
বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য। 

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির 
পরিতৃথ্িতেই ত আনন্দ? 

গুরু। তা বটে। কিন্ত এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে 
যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ-.আনন্দ ভিন্ন 
অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞান- 
লাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্ধ্যকারিধী বৃত্তির মুখ্য ফল 
কার্যে প্রবৃত্তি, গৌণফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য 
ফলই আনন্দ_অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যের ইহাকে 
£59017960 78.001016ও বলেন | 

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা 42507০0০ ত 17661100081 
বা 190909981 মধ্যে ধরেন, কিন্ত আপনি চিত্তরপ্জিনী 
বৃত্তি পৃথক করিলেন। 

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চত্যদিগের অনুষরণ করি- 
* তেছি না। ভরসা করি অনুমরণ করিতে বাধ্য নৃহি। 


ৃ রি চিন 
. অনুসলায। 


সত্যের অন্মরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। 
,. এখন মানুষের মূদয় শকিগুলিকে চারি শ্রেমীতে বিভক্ত 
করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্ধ্য- 
কারিণী (8) চিত্তরঞ্রিনী। এই চতুর্ধিধ বৃত্তিগুলির উপ- 
ু্ ্ক্তি, পরিণতি ও সামগ্রস্যই মনুয্যত্ব। 
শিষ্য । ক্রোধাদি কার্ধাকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি 
শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্‌ ক্কূর্তি ও পরিণতি 
কি মনুষ্যত্বের উপাদান £ 
গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে 
দুই একটা কথা! বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি । 
শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। 
আপনি যাহা বাণিলেন, তাহাতে ত নৃতন কিছু গাইলাম 
না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তি- 
গুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা! করে । আর যাহারা 
সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষ' দিয়া জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তির স্কূর্তির জন্য যথেষ্ট যত্ব করিয্বা থাকে_-তাই 
সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়; তৃতীয়তঃ--কার্ধ্যকারিণী 
বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না 
বটে, তবু তাহার ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ 
চিত্তরঞ্জন বৃত্তির স্ফ.রণও কতক বাঞ্নীয় বলিয়৷ যে, 


পু অনুশীলন । ৪৩ 
জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও শৃক্ষমা শিল্ষের 
অনুশীলন। নৃতন আমাকে কিশিখাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নৃতন কথা বড় অসই আছে। 
বিশেষ আমি যেকোন নূতন মন্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে 
সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে শ্থির 
করিয়া! রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন । 
নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি 
ধর্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি 
নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব ? 

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্শের অংশ 
বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি' নৃতন। 

গুরু । তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধঙ্ের অংশ; 
ইহা! চিরকাল হিন্দু ধর্দবে আছে। এই জন্য সকল হিন্ৃধর্মব- 
শান্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। 
হিন্দুর ব্রহ্মচর্ধযাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার 
বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি 
প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যক্ধন করিতে 
হইবে, ভাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। 
্্ষচর্ধ্যের পর গাহ্‌স্থাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র । ব্হ্ধ- 
চর্য্যে জ্ানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহস্থ্য 


৪ 'অনৃশীলম 


কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন । এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি 
সংস্থাপনের জন্তু হিন্দু শাস্বুকারের! ব্যন্ত। আমিও দেই 
আর্ধ খষিদিগের পদারবিল ধ্যানপূর্ববক, তীহাদিগের 
প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বসর 
পূর্বে ভারত্বধের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
আজিকার দিনে ঠিক গনেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
মিলাইয়। চালাইতে পারা যায় না। সেই ষিরা যদি 
আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে ভাহারাই 
বলিতেন, “না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির 
সন্দা্জ বজার রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের 
প্রচারিত ধর্শের মন্দের বিপরীতাচরণ হইবে” হিন্দুধ্ধের 
মেই মন্দভাগ, অমর) চিরকাল চলিবে, মন্ষ্যের হিত 
সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিস্তি। 
তবে বিশেষবিধি সকল, সকল ধর্ষেই ময়োচিত হয়। 
তাহা কালভেদে পরিহাধ্য বা পরিবতণয়। হিন্দধর্থ্ের 
নব অংস্কারের এই স্কুল কথা। 

শিষ্য। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার 
ভিতর অনেক বিলাতি কথা আমশির়া ফেলিতেছেন। 
শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোমৃতের মত। 

গুরু। হইতে গারে। এখন, হিনৃধর্মেরে কোন, 
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অংশের সঙ্গে যদি কোমৃত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য 
্বটিখ্বা থাকে, তবে যবন ম্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দ- 
ধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? ইষ্ট পর্থে 
ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিনুদিগকে ঈশ্বরোপামনা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীন্থ সেব্ু- 
রিতে হর্ব্ট স্পেন্সর কোমৃত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর মন্বন্ধে 
যেমত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্দূতঃ বেদান্তের অদ্বৈত- 
বাদ ও মায়াবাদ।স্পিনৌজার মতের সঙ্গে ও বেদান্ত মতের 
সার্শ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর্বট স্পেন্সরের বা স্পিনো- 
জার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয্বা বেদান্তটা হিন্দয়ানির 
বাহির করিয়া ফেলিয়। দ্িতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা 
ম্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব নাঁবরংস্পিনোজা। 
বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য 
করিব । হিন্দুধর্মের যাহা স্থুল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া 
হাতড়াইয়। তাহার একটু আধটু ছু ইতে পারিতেছেন, 
হিন্দৃধর্শের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে! 

শিষ্য । যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি 
ধর্দের শমসনাধীন হইল, তবে ধর্ম ছাড়া কি ? 

গুরু। কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ, 
মুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের মর্বাংশই ধর্ম 
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কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধ্ণের প্রকৃত 
মর্ম। অন্য ধর্মে তাহ! হয় না, এজন্য অন্য ধর্মা অম- 
পূর্ণ) কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস 
যে কেবল ঈশ্বর ও গরকাল লইয়াই ধর্ম। হিনূর কাছে, 
ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-- 
সকল লইয়া ধর্ম। এমন মর্দব্যাগী সন্্সখময়, পবিভ্ব 
ধর্ম কিআর আছে? 


ষ্ঠ অধ্যায়।--সামগ্ম্য। 


শিধ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন 
গে সকলের সামগ্রন্ত কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
শারীরিক প্রভৃতি বৃত্বিগুলি কি কই তুন্যন্ূপে 
অনুশীলিত করিতে হইবে ? কাম, ক্রোধ) বা লোভের 
দে রূপ অনুশীলন ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেই রূগ 
অনুণীলন করিব? পৃর্বগামী ধর্মবেতৃগণ বলিয়া! থাকেন, 
যে কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তি্রীতিদয়াদির 
অপরিযিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়। তবে 
সামগ্রম্স কোথায় রহিল ? 

গুরু। ধর্মবেত্গণ যাহা বলিয়া ঘামিযাছেন, তাহ] 
তুমঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্বিগুলির সন্গ্রসারণশক্তি সর্ধাপেক্ষা 
অধিক, এবং এই বৃত্বিগুলির অধিক সপ্প্রমারণেই অন্য 
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বৃতিগুলির সাম্য ঘটে। সমূচিত ন্ূর্তি ও সামগ্রস্য 
যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্ধ্য নহে, যে, 
সকল বৃত্তিগুলিই তুন্যকূপে ক্ষুরিত ও বর্ধিত 
হইবে। অকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও 
সামগ্স্তে শুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত এখানে সমুচিত 
বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে থে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ 
যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় 
'আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন জন্প্রসারণ 
শক্তি মে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য 
যদি অন্ত বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেতুলের 
। আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্রস্তের 
হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি 
বৃত্তি যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া_ইহাদিগের সম্প্রসারণ- 
শক্তি ছন্তান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক) এবং এই গুলির 
অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত ক্কুর্তি, « জকল বৃত্তির 
সামঞ্জশ্তের মূল। পক্ষান্তরে আবও কতকগুলি বৃত্তি 
আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্বি_সেগুলিও 
অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্ত সেগুলির অধিক 
সম্প্রসারণে অন্ঠান্ত বৃত্তির সমুচিত ্্তির (বস হয়। 
ইতরাং সেগুলি যতদুর স্ক্ভি পাইতে পারে ততদূর তি 
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পইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া! যাইতে পারে। 
আমি এমন বলিতেছি না, যে সেগুলি বাগান হইতে 
উচ্ছেদ করিয়া! ফেলিয়া দ্িবে। তাহা! অকর্তবা, কেন 
না অয্নে প্রয়োজন আছে_নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন 
আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুল 
গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার 
স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়-_বাড়িলেই 
ছাটির। দিবে । ছুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল__ 
তার বেশী আর না বাড়িতে.পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসা- 
রিক প্রয্বোজনমিদ্ধির উপযোগী ক্কর্তি হইলেই হইল__ 
তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পার়। ইহাকেই সমুচিত 
বৃদ্ধি ও সামগ্রস্ত বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি 
বৃত্তি আছে-যখা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত 
ক্্তি। | 

গুকু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক 
নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। 
নুতরাং এই অতি কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে--অধর্শ্ম। 


আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্েরও এই রিধি। হিন্দু 
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শাক্সকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরৎ ধর্ধার্থ 
তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন । হিন্দু শাস্্রাহুমারে 
পুল্লোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ । তবে ধর্মের 
প্রযোজনাতিরিক্ত এই বৃদ্ধির যে ন্মূর্ভি, তাহা হিন্দ 
শান্ধানুসারেও নিষিদ্ধ__এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা 
যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হই- 
তেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বান্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু 
প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে ক্্তি তাহা সামগ্স্তের 
বিশ্বকর। এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্কর্তিরোধক। 
যদি অনুচিত ক্ব,ত্িরোধকে দমন বল, তবে এ সকল 
_ বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন এই অর্থে ইন্জিযদমনই 
পরম ধর্ম । 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন 
আছে বটে, এইজন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে 
পারিলেন, কিন্ত অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি "স্বন্ধে এ মকল 
কথা খাটে ন1। 

গুরু। কল অপকৃষ্ট বৃত্তি সন্ধন্ধে এই কথা খাটিবে। 
_ কোন্টির সন্বন্ধে খাটে না? ্‌ 

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছোদ আমি 
ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 
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গুন্ধ। জ্লোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরশ্বার মুল। দণ্ড- 
নীতি_বিধিবদ্ধ সামাজিক জ্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে 
দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণগুনীতির উচ্ছেদে সম.- 
জের উচ্ছেদ । 

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া! আমি স্বীকার 
করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা 
ভাল হইতে পারে। কেন না সর্বলোকের মঙ্গল কামন 
করিয়াই, দ গশাস্ধপ্রণেতার। দণ্ডবিধি উদ্ভৃত করিয়াছেন। 
এবং মর্কালোকের মঙ্গল কামনা করিষ্বাই রাজা দণ্ড 
প্রণয়ন করিয়া! থাকেন। 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিযা দেখ। অনিষ- 
কারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের 
বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। 
এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, যে 
আমর! কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্ট- 
কারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা 
কার্ধ্য প্রেরিত হইলে, ত্রদদ্ধের বে ক্ষিপ্রকারিতা এবং 
আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ গাইব না। তাঁর পর যখন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই 
আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়! 


এজ 
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ঈাড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ 
হইলে দণ্ডনীতি হইল। 

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত ক্ষর্তিকে লোভ বলা যায়, 
তাহার উচিত এবং অমগ্রসীভূত ্ক্তি-ধর্ুস্ধত 
অর্জনম্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
যাহ! যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের 
রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
যাহা যাহ! প্রয়োজনীয়, তাহার সংগহ অবশ্ঠ কর্তব্য । 
এই রূপ পরিমিত অর্জনে- কেবল ধনার্জনের কথ 
বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তমাত্রেরই অর্জনের কথা 
বলিতেছি-কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা 
ছাপাইয়া উঠিলেই এই অদ্বত্তি লোভে পরিণত 
হইল। অনুচিত কুর্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা! তখন 
মহাপাপ হইয়া দাড়াইল। ছুইটি কথা বৃঃ। যে গুলিকে 
আমরা নিকুষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের %%ল গুলিই উচিত 
মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম । আর এই বৃত্তিগুলি 
এমনই তেজস্বিনী যে, যত্বু না করিলে এগুলি মচরাচর 
উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই 
এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই ছুটি কথা 


সামরস্য। €৩ 


বুঝিলেই তুমি অনুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলৈ। দমনই 
প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের 
অনুচিত ক্কূর্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংম করিয়াছিলেন, 
কিন্ত লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে 
হইল *। আ্রীমন্তগবপগীতার, কৃষ্জের যে উপদেশ তাহাতেও 
ইন্ড্িয়ের উচ্ছেদে উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট 
হুইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শাস্তির বিদ্বকর 
হইতে পারে না, যথা 
বাগদ্ষেবিযুক্তত্ত বিষয্ানিক্তরিয়ৈশ্চরনূ, 
আত্মবন্টৈর্বিধেয়াম্। প্রলাদমধিগচ্ছতি | ২1৬৭ 
শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কাল- 
হরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি 
শ্রেষ্টবৃত্তি নকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করুন। 
গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছ। 
| *মন্মথ ধ্বংম হইন্র, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে 
পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জাঁবন। পক্ষান্তরে আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটা ও যেন 
মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অন্চিত স্ফপ্তি। পৌরাণিক 
উপাথান্বগুলির এইরূপ গণ্চ তাংপধ্য অনুভূত করিতে পারিলে 


পৌরাণিক হিন্দুধশ্ম আর উপধর্মসস্কুল বা1 11” বলিয়া বোধ 
হুইবে না। সময্লান্তরে ছুই একট] উদাহরণ 'দিব। 
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ছিল না। ছুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। গ্রথম, 
তোমার আপত্বি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজ কাল 
যোগধর্থ্ের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত 
হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে হুমহৎ ফল আছে 
তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাহারা এই হুজুক লইয়া 
বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে কতকগুলি 
বৃত্তির সর্ধবাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, 
এবং কতকগুলির সমধিক সম্পরসারণ__ইহাই যোগের 
উদ্দেষ্ঠ । এখন যদি ঘকল বৃত্তির উচিত ্র্তি ও 
সামগ্রস্য ধর্ম হয়, তবে তাহাদিগের এই ধর্ম অধর্শ। 
বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদ্রমান্র 
অধর্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্দিক, কেন ন| তাহারা 
আর ধকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ছুই 
একটির মমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীর ৪ অধার্শিক, 
কেন না তাহারাও আর সকল বৃত্তির €$ অমনে [যোগী 
হইয়া, ছই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। 
, নিকৃষ্ট উত্রষ্ট বৃত্তি ভেদে না হয় জল্পট বা 
উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্মিক বলিলাম এবং যোগী 
দিগকে উচ্চত্রেণীর অধার্্িক বলিলাম, কিন্ত উভয়কেই 
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অধার্থিক ধলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা 
অনিষ্টকর বলিতে সন্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট 
ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন ঘলিব? জগদীশ্বর 
আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাহার কাছে 
নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহ1 করিয়াছেন, তাহ 
তব স্ব কাধ্যোপযোগী করিয়াছেন। কাধ্যোপযোগী 
হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমন্গল 
আছে। কিন্ত সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেটন! করাই 
কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময় । 
যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। 
জগন্ততব যতই আলোচনা করা যাইবে ততই' 
বুঝিব ষে আমাদের মঙগলের সঙ্গেই জগৎ সঙ্গদ্ধ। 
নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিরই 
অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায় । 
তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর 
উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই 
এই উন্নতির কারণ॥। ঘষে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে, 
উপহাস" করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, 
তিনি জানেন ন! ষে তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের 
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এক অং, তিনিও এক": ধর্মে আঁারধ্য। তিনি 
যখন « [৪৮”রু মহিধ। কীর্তন করেম, আর আমি যখন 
হরিনাম করি, ছুইজন একই বখ! বলি। ছুই জনে 
একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ডন করি। মনুষ্য মধ্যে 
ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদী ফেন, আমি বুঝিতে 


সপ্তম অধযায়।_সীমগ্রা ও মুখ। 


গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কাঁ্ধ্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্বি বল, মে মকলের কথা বলি 
শুন। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্ধ্যকারিণী 
বৃত্তি, যথা ভক্ঞযাদি, অধিক সন্্রসারণে সক্ষম, এবং তাহা- 
দিগের অধিক সন্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামগ্র্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথ| কামাদি, মে গুলিও অধিক 
সম্্রমারণে সক্ষম। সে গুলির অধিক সম্গসারণে 
সামগ্রন্তের ্ংম। কতকগুলির অন্গ্রসারণের আধিক্যে 
সামগ্রস্, কতকগুলির অষ্পরসারণের আধিকো অসামগ্ীস্ত, 
এমন ঘটে কেন, তাহ! বুঝান নাই৷ আগণি বলিয়াছেন; 
বে কামাদির অধিক স্কুরণে। অন্যান্ত বৃত্তি, যথা ভক্তি 
প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্র্তি হয় না, এইজন্ 
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অসামপ্নন্ত ঘটে। কিন্তু তক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক 
ক্ষুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম ন্রর্ভি হয় না) ইহাতে 
অসামগ্রন্ত ঘটে না কেন ? 
গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা 
পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সে গুলি স্বতঃন্কুর্ত--অনু- 
শীলনসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া 
ক্ুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘৃমাইবার শক্তি 
অঙ্জ্ন করিতে হয় না। দেখিও, হতঃম্কতে ও সহজে 
গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্ষে জন্গিয়াছে 
তাহা সহজ। অক বৃন্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃস্তি 
স্বতঃন্কর্ত নহে। যাহা স্বতঃন্ক্ তাহা অন্য বৃ্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 
শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাগ; স্বত:ক্ক্ নহে, 
তাহাই ব৷ অন্ত বৃত্তির অনুশীলনে ।বণুণ্ত হইবে কেন 
গুরু। অনুণীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। 
(১) সময়, (২) শক্তি (100159), (৩) যাহ লইয়া বৃত্তির 
অনুশীলন করিব-_-অনুশীলনের উপাদান। এখন, 
আমাদিগের মময় ও শক্তি উভয় সংস্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন 


কট 
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কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্্াহের 
কাধ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপবায় না হয়, তাহার জন্ত এই নিয়ম করিতে হয়, 
যে যে বৃত্তি অনুশীলনমাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃন্ক 
তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন 
সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সমযটকু দিব। যদি 
তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনাবহক অনুশীলনে 
সময় হরণ করি, তবে সমগ়াভাবে অন্য রৃতিগুলির 
উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। .কাজেই সে সকলের 
খর্ধতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সন্বন্ধেও 
&ঁ কথা খাটে । আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি 
টুকু আছে, তাহাও পরিমিত । জীবিকানির্বাহের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃক্কর্ত বৃত্তির অনুশীলন 
জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির 
সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষযকারী। তৃতীয়ত, স্বতংন্ফ্ 
গাশব ব্রত্বির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির 
অন্বশীলনের উপাদান পরম্পর বড় বিরোধী । যেখানে 
ও গুলি থাকে, সেখানে এখুলি থাকিতে গায় না। বিলাসিনী- 


৫৬ পরনৃশীলন | 


এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচার্্য। তিনি 
যখন ” [1.8 ” র মহিম! কীর্ভন করেন, আর আমি যখন 
হরিনাম করি, ছুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে 
একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্য মধো 
ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিমন্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 
পারি না। 


ঈপ্তম অধ্যায়।- সামীঘ্য ও সুখ । 


গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিয়া যাহাকে উতকৃ্ বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি 
গুন। 

শিষ্য। আঁপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্ধ্যকারিণ 
বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহা- 
দিগের অধিক সম্গ্রসারণেই সকল বৃত্তির সামগ্রস্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, দে গুলিও অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, সে গুলির অধিক জল্গ্রসারণে 
সামগ্র্তের ধ্ংম। কতকগুজির অম্জ্রসারণের আধিক্যে 
মামগ্রস্ত, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামগ্রস্ত, 
এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আগনি বলিয়াছেন, 
যে কামাদির অধিক স্কুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা তক্তি 
প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম ক্তি হয় না, এইজন্য 


৫৮ অনুশীলম। 


অস্ামগ্রস্ত 'ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক 
ক্ষুরণেও কাম ক্রোধানির উত্তম ক্কর্তি হয় না;.ইহাতে 
'অনামগ্রস্ত ঘটে না কেন ? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি যাহ] 
পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সে গুলি স্বতনন্ক্ত-_অন্ু- 
শীননসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া 
ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি 
অঙ্জীন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃন্করতে ও সহজে 
(গোল করিও না1। যাহা আমাদের জঙ্ষে জন্মিয়াছে 
তাহা মহজ। কল বৃন্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃত্তি 
স্বতঃস্ফূর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ং্র তাহা অন্য বৃন্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহ! শন্তঃন্কতঁ নহে, 
তাহাই বা অন্ত বৃত্তির অনুশীলনে বিশু হইবে কেন ? 

শুরু । অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয় । 
* (১) সময়, ২) শক্তি 0:1672%), (৩) যাহ] লইয়া বৃত্তির 
অনুশীলন করিব-_-অনুশীলনের উপাদান। এখন, 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সংক্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন 
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কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্কাহের 
কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া! যাইবে না। 
অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, 
যে যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃনক 
তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন 
সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সমষটুকু দিব। যদি 
তাহা না করিয়া, স্বতস্ু্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে 
সময় হরণ করি, তবে জঅময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির 
উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের 
ধর্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধে 
&ঁ কথ! খাটে । আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি 
টুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্বাহের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃন্ক্ বৃত্তির অনুশীলন 
জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির 
সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃম্ক্ 
পার্শব ব্রত্বির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় ঘিরোধী। যেখানে 
ওখুলি থাকে, সেখানে এখুলি থাকিতে গায় না। বিলাসিনী- 
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মণ্ডলমধ্যবস্তাঁর জয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং 

রুদ্ধ অস্ত্রধারী নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসভ্ভব। 

আর শেষ কথা এই যে, গাশব রতিওালি, শরার ও 
জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত 
্র্তিজগ্তই হউক, বা জীব রক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহারা 
সমস্ত হৃদযু পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় 
না। এইটি বিশেষ কথা। 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃম্কত্ নহে তাহার অন্ু- 
শীলনে আমাদের সমস্ত অবনর ও জীবিকানির্বাহাবশিষ্ট 

, অক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ক্ভ বৃত্তির আবশ্যকীয় 

্্তির কোন বিদ্বু হয় না। কেননা, সে গুলি স্বতঃ- 
্ষ্ভ। কিন্তু উপাদান বিরোধ “হেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা। দেখ! গিয়াছে যে এ সকলের 
দমনই যথার্থ অনুশীলন । রর 

শিষ্য। কিন্ত যোগীরা অন্ত বৃত্তিন এন্প্রসারণ দ্বারা-- 
কিম্বা! উপায়াস্তরের দ্বারা, পাঁশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়! 
থাকেন, এ কথ! কি সত্য নয়? 

গুরু । চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় 
না,এমত নহে। কিন্ত সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের 


সামধ্বস্ত ও সখ । ৬১ 


নহে, সন্ন্যাস ধর্শের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না-- 
অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলিনা। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্_ 
অরযাস নিরতিযাগর্। জন্যাস অসম্পূর্ণ ধর । ভগবান 
য়ং কর্ধেররই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন । অনুশীলন 
কর্মীত্বক। 
শিষ্য । যাক । তবে আপনার সামঞ্রন্ত তত্বের 
স্থল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃন্ক্ 
তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বত্ত্ব নহে, তাহা 
বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ 
ঘটে। প্রতিভা (260109) কি স্বতং্র্ত নহে? 
প্রতিতা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি 
জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফত্তিমতী 
বলিয়। তাহাকে কি বাড়িতে দিব না! ? তাহার অপেক্ষা 
আত্মহত্যা ভাল। ৰ 
গুরু । ইহা ষথার্থ। 

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই নতি 
বাড়িতে দিতে গারি, আর এই বুত্তিকে বাড়িতে দিতে 
পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া! নির্বাচন করিব? 
কোন্‌ কষ্ট পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি মোনা, 
এইটি পিতল। 


৬২ অনৃশীলন। 


গুরু। আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম, আর 
মনুষ্যত্বেই হুখ। অতএব সখই সেই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দরিয়- 
পরিতৃপ্তিই স্বখ? 

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, হবখকি 
তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির ন্ক্তি, 
সামগ্রস্ত এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই নখ । | 
' শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা! 
হয় নাই। সকল বৃত্তির ক্ফর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় 
হখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধির স্কূর্ভি ও পরিতৃপ্তিই 
হখ? 
. গুরু। মমবায়ই হুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ূর্ভি ও 
পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র। 

শিষ্য। তবে কণ্টি পাতর কোন্ট1? সমবায় না 
অংশ? 

খুকু | সমবায়ই কষ্টি গাতর । 

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। মনে করুন 
. আমি ছবি আ'কিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের 
গরিমার্জনে এ শদ্ছি জম্মে। কথাট! এই যে সেই বৃদ্তি- 
গুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না। 


সামগ্রস্ত ও ক্থখ। ৬৩ 


আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন “মকল বৃত্তির 
উপুক্ত ক্ষতি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার 
কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথ! বুঝিতা তবে চিত্র- 
বিদ্যার অনুশীলন কর।”' অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার 
আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে) যে ইহাতে 
আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাশ্থ্য, চক্ষের চটি, 
শ্রবণের শ্রুতি--আমার ঈশ্বরে তক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, 
দীনে দয়া, সত্যে অন্থরাগ-আমার অপত্যে স্নেহ, 
শক্রতে ক্রোধ,__আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক 
ধৃতিআমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমা- 
লোচনা-কোন দিকে কিছুর কোন বিদ্ব হয় কি না। 
ইহাও কি সাধ্য ? | 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্্মাচরণ 
ছেলে খেলা নহে। ধন্্ীচরণ অতি ছুরূহ ব্যাপার। 
প্রকৃত ধার্মিক ঘে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই 
তাই। ধর্ম হখের উপার্য বটে, কিন্তু সখ বড় আয়াস- 
লত্য। সাধন! অতি দুরূহ । ছুরূহ, কিন্ত অসাধ্য নহে। 

শিষ্য । কিন্তু ধর্ম ত সর্ব সাধারণের উপযোগী 
হওয়া'উচিত। 

গুরু । ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী 


নি 


ঙ অনুশীলন। পু 


হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলি: 
তেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস 
গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধন্ম তোমার আমার গড়িব' 
নহে। ধর্ম শিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্মের প্রণেত, 
তিনি ইহ'কে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে 
বৃর/ইতে হহীবে ॥ তবে ধর্কে সাধারণের অহুষ্গযোগীও 


বলা উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অন্থশীলনের 
দ্বারা সকলেই ধার্ট্িক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস থে 
এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্থিক হইবে। যত দিন তাহ! 
না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুমরণ করুক। 
,আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা ম্মরণ কর। তাহা 
হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 
শিষ্য। আমি যদি বলিযে আপনার ওরূপ একটা 
পারিভাষিক এবপ% দুক্প্রাপ্য সুধ মানি না, আমার 
ইন্জিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ? ৃ 
গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, খের উপায় ধর্ম 
নহে, স্থখের উপায় অধর্্। 
শিষ্য । ইব্জিয় পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও 
বৃ্তির স্ক'রণ ও চরিতার্থতা বটে । আমি ইন্জরিয়গণকে খর্ব 
করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, 


৬. মামগরস্ত ও সুখ। রং 


আপনি তাহার উপঘু$ কোন কারণ দেখান নাই। 

আপনি ইহা বুঝাইয়ছেন বটে, যে ইন্দ্রিয়াদির অধিক 

অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদ্ির ধ্বংসের সম্ভাবনা কিন্ত 

তদুত্তরে আমি ঘদি বলি যে ধ্বংম হউক, আমি ইন্জি় 

হৃখে বঞ্চিত হই কেন? 

ওরু। তাহা হইলে আমি বলিব, ভুমি কিক 

হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ । যাহা হইক, তোমার 
কথার আমি উত্তর দ্িব। ইন্দ্রিয় পরিতপ্তি হুখ ? ভাল, 
তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইজিয় পরিতপ 
করিতে অনুমতি দ্রিতেছি । আমি খত লিখিরা দিতেছি 
যে, এই ইপ্দিয পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা 
দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে নাযদি কেহ করে আমি 
ুণাগারি দিব। কিন্ত তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া 
দিতে হইবে। তুমি লিখিনা দিবে, ঘে “আর ইহাতে 
হধ নাই” বলিস! তুমি ইলিয় পৰিতিপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। 
শান্তি, ক্াস্তি, রোগ, মনস্তাপ, আমৃক্ষয়, পশ্ুত্ধে অধঃ- 
পতন প্রত্ৃতি কোন রূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন 
ছাড়িতে,পারিবে না। কেমন রাজি আছ? 

শিষ্য । দোহাই মহাশয়ের ! আমি নই। কিন্দ 
এমন লোক কি সর্বদা দেখা যার না, যাহারা যাবজ্জীবন 


পি 


৬৬ অনৃশীলন। 


ইন্জিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত 
এইরূপ? 

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। 
কিন্ত ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই--- 
যাহাদিগকে ঘাবজ্জীবন ইন্িয়পরারণ দেখি, তাহাদিগের 
ইন্রিয় পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন 
পরিতৃপ্রি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইদ্দিয়- 
পরায়ণতার ছুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। 
তৃপ্তি ঘটে নাই বলি্নাই চেষ্টা এত প্রবল । অনুশীলনের 
দোষে, ছাদয়ে আগুন জলিয়াছে, দাহ নিবারণের জন্য 
তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্রিদগ্ধের 
ওষধ জল নয়। 

শিষ্য। কিন্ত এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে 
অনুক্ষণ ইন্জ্িয় বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও 
নাই। মদ্যপ ইহার উতকৃষ্ট উদ্বাহর৭ শ্থল। অনেক 
মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, 
কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই) তাহার ত মদ 
ছাড়ে না-ছাড়িতে চায় না। ৃ 

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না। 
কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। 


সামগ্স্থ ও গখ। ৬৭ 


ছাড়িতে পারে নাঁ। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি 
ইন্দিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে_এ একটি গীড়া। 
ডাক্তারের! ইহীকে 11090179019 বলেন। ইহার 
এষধ আছ্ে-িকিংসা আছে । রোগী মনে করিলেই 
রোগ ছাড়িতে পারে ন1। সেটা চিকিংসকের হাত। 
চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্যন্তাবা 
পরিণাম, তাহ! ঘটে ;__মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত 
করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়িতে চায় 
না”_-এ কথা সত্য নয়। যে যুখে যাহা বলুক, তুমি যে 
শ্রেনীর মাতালের কথা! বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন 
কেহই নাই, ষে মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে 
এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ ছাড়িব 
কেন?” তাহার মদ্য পানের আকাজ্া আজিও পরিতৃপ্ত 
হয় নাই- তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্ত যাহার মাত্র 
পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে ষে পৃথিবীতে ষত ছুঃখ আছে, 
মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল 
কথা মদ্যুপ সন্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। আর্ধপ্রকার 
ইন্দিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত 
অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা 


৩০ অন্বশীলন । 


না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত 
করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত । তাই আজি কালি 
তানেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের 
দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য 
সাধারণ লোজের জয়ে সব্ধাত্র বলবান্‌ হয় না। “আজি- 
কার দিনে” বলিতেছি; কেননা এক সময়ে এদেশে সে 
ধর্ম বড় ৰলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় 
বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ 
শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পুতিগন্ধ-শালিনী, কামান- 
গোলা-বারুদ-ব্রীচ লোডর-টপাঁড়ো প্রভৃতিতে শোভিতা! 
* ব্বাক্ষপী_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর 
এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহ। প্রাচীন, যাহ] পবিত্র, 
যাহা মহত্র সহস্র বংসরের যত্বের ধন, তাহা ঝাটাইয়া 
'ফৌঁলিয়া দিতেছে । মেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসি- 
যাও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহ কুহকে পড়িয়া, 
তোমার মত অহম্্র সহত্র শিক্ষিত, 'সশিক্ষিত; এবং অর্দা- 
শিক্ষিত বাঙ্জালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি 
এই ধর্ব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। 
তাহার কারণ এই যে,যাহা তোমাদের হুদয়ক্ষেত্রে নাই, 
তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 


সামর্ধস্ত ও সখ । ৭১ 


গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল 
বাদ দিলেই ধন্ম ভিত্তিশৃন্য হইল না । কেন না, ইহলোকের 
হৃখও কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল ধর্ম 
যূলক। এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, 
ইহকালের সখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের 
সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই 
টুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ববাদী সম্মত, এবং 
পরকাল সর্ধবাদী সম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল 
ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। 
কিন্ত “স্থায়ী হুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন 
ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্তয বলিতে হয়, যে অনন্তকাল 
স্থায়ী যে সখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, 
ঘেই সুখ স্থায়ী মুখ । কিন্ত ইহার দ্বিতীয় উত্তর আদ । 

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা 
কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল 
স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা! হুখ, পরকালেও 
কি তাই হ্ৃখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি 
তাই ছুঃধ£ আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী 
যে সুখ, তাহাই হুখ--এক জাতীয় হখ কি উভয়কাল- 
ব্যাপী হইতে পারে? 


৪৫ অনুন্বীলান / 


: গুরু। অন্ত প্রকার বিবেচনা করিবার কোম কারণ 
আমি' অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য ছুই 
প্রকার বিচার আবশ্যক । যে জন্মাস্তর মানে তাহার 
পক্ষে একপ্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে আর একপ্রকাঁর। তুমি কি জম্মান্তর মান £ 

শিষ্য । না। 

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে 
অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্ঠীকার 
করিলে ;__প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, ুতরাৎ শারী- 
রিকী বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল হুখ ছুঃখ তাহা 
" পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা 
তাহ। থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তি গুলি থাকিবে, 
স্থৃতরাৎ মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল নখ ছুঃখ তাহা 
পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইরূপ সুখের আধি- 
ক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূ? ছ£খের আধিক্যকে 
নরক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ঘ- 
ব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য 
অন্যান্য ধর্মবব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। 
আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্বব্যাখ্যায় বর্জিত 
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করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অমম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত 
হইয়াছে বিবেচনা করি। 

গুরু। অমম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু 
সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না! হউক কিন্ত ভ্রান্ত 
নহে । কেন না হৃখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই তুখই সুখ 
হইল, তবে ইহুকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্দু। 
পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও 
সম্পূর্ণরূপে ধার্িক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম 
ইহকালেও জুখপগ্রদ।, পরকালেও শুখপ্রদ। তুমি 
পরকাল মান আর না মাঁন-ধম্মীচরণ করিও) তাহা 
হইলে ইহকালেও দুখী হইবে, পরকালেও মুখী 
হইবে। 

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন-_কিছু প্রমাণ 
আছে বলিয়! মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই 
মানেন ? 


গুক্ক। যাহার প্রমাণাভাঁব, তাহা! আমি মানি না। 
পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি। 
শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি 


নিজে পরকালে বিশ্বামী, তবে আমাকে তাহ! মাঁনিতে 
৭ 


৭৪ | অনৃশীলন। 


উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন ? 

গুরু। আমাকে ই ত্বীকার করিতে হইবে, ঘে সে 
প্রমাণ খুলি বিবাদের স্থল। প্রয়াণ গুলির এমন 
কোন দোষ নাই, যেমে সকল বিবাদের হুমীমাংসা 
হয় না, বা হয়নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের গ্েত্রে 
অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও 
লাই। প্রঘ্বোজন নাই, এই জন্ত বলিতেছি, যে আমি 
তোমাকে উপদেশ দিতেছি, য়ে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত 
" হও) ধর্দাত্বা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম- 
ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব, যে 
এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্বৃদ্বির অর্বাঙ্ীন ন্ফূর্তি ও 
পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিভ্রতাঁ 
চিত্বতুদ্ধি *&। তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুদ্ব- 
চিত্ত ও পবিভ্রাত্বা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে হুথী 
হইবে। যদি চিত্ শুদ্ধ হইল, তরে ইহছলোকই ছ্র্গ 
হইল, তখন পরলোকে দরের প্রতি আর সন্দেহ কি? 
ঘদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড 


ঙ মক কথা ভ্রমে পরিষ্কট হইবে। 


সামগস্যা ও হৃখ। ৭৫ 


আসিব গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে 
বর্ণ তাহাদের পক্ষে সহজ হইল) ধে ধর্ম তাহারা 
পরকালমুলক বলিয়া এত দিন অগ্রান্থ করিত, তাহারা 
এখন সেই ধর্মকে ইহকালমুলক বলিয়! অনায়াসে গ্রহণ 
করিতে পারিবে । আর ধাহারা পরকালে বিশ্বীস করে, 
ভাহাদের বিশ্বাসের জঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই । 
তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দুঢ়তর হউক, বরং ইহাই 
আমি কামনা করি। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকাল- 
ব্যাগী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় স্বখ উভয় 
কালন্যাপী হইতে পারে৷ যে জন্মান্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে এই তত্ব যে কারণে গ্রাহ্থ, তাহা! বুঝাইলেন। যে 
জন্নান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 

গুরু। আমি পুর্ষেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পর্ণ- 
তায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাতায় আর পুনর্জন্ম 
হইবে না। ভক্তিততব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও 
স্পষ্ট বুঝিবে । 

শিষ্য । কিন্ত অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার 
কপালে টা সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের 
সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ন-ঘটিবে। এই 


সি 


৭৬ অন্শীলন! 


জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে ফোন 
হুখ প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু। জন্মান্তরবা্দের স্কুল মর্মই এই যে এ জন্মের 
কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। অমস্ত কর্মের সমবায় 
অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল 
তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া 
যাইবে। শ্রীকষ্ক স্বয়ৎ এ কথা অজ্্বনকে বলিয়াছেন। 
_ শত্বএতৎ বুদ্ধি সংযোগং লভছে পৌবঠদেহিকম্” ইতাদি। 
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শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থুল কথা হইতে অনেক দরে 
আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী হুখ কি 
তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, যে ইহকালে 
ও পরকালে চিরস্থায়ী যে জুখ, তাহাই স্থায়ী ভুখ। ইহার 
দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পন্চাল মানে নী, 
তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যি সব হইল, সুত্যুই 
যদি জীবনের অন্ত হইল) তাঁহা হইলে, যে সুথ জেই 
অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থার়ী হুখ। যদি 
পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে 
তাহাই স্থায়ী হুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাচ মাত দশ 


সাধগ্রস্ত ও সুখ | ৫ 


নসর ধরিয়া কেহ কেহ ইল্সিযস্খে নিমগ্ খাকে। 
কিন্ত পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে 
পাচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইল্সিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত 
আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 
তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ, তাহার 
সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে! (১ অভিভোগজনিত 
গ্লানি বা বিরাগ-অতিতপ্তি ; কিন্বা (২) ইন্জরিয়াশন্ভি- 
জনিত অবশ্যত্তাবী রোগ বা অমামর্থয ; অথবা (৩) বয়ো- 
বৃদ্ধি। অতএব এ মকল স্ুথের ক্ণিকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য । আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা 
সার, সে গুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইইজীবানে 
চিরস্থায়ী ? 

ওক । তদ্দবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা 
সামান্য উদাহরণের দ্বারা পুঝাইব। মনে কর, দয়া 
বুন্থির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন 
ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনু- 
শীলন আরভ্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের তুখ 
বিশেষরূণে অনুভব করিতে পারে না। কিন্ত ইহা যে 
আন্ুশীলিত করিয়াছে, মে জানে দয়ার জন্ুশীলন ও 
চরিতার্থতায় অর্থাৎ পরোঁপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে, 


৭৮ অনবশীলন। 


যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর খ্জ্িয়িকেরা সর্ধলোকনুন্দরীগণের 
সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। 
এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার জুখজনকতা 
বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্ঠায়। ইহাতে গ্লানি জন্মে না, 
অতিত্বপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা 
দৌর্ধল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। 
ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। 
ওঁদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, ন! হয় চারিবার আহার 
করিতে পারে। অন্ঠান্ত গ্রজ্রিয়িকের ভৌগেরও সেইরূপ 
সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে 
' পলকে করা ধায়। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত ইহার অনুশীলন 
চলে। অনেক লোক মরণ কালেও একটি কথা বা 
একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করি! গিয়াছেন। 
আডিপন মুত্যুকালেও কুপথাবলম্বী সুবাকে ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধাম্মিক (01115091)) কেমন 
ভুখে মরে!” 

তার পর, পরকালের কথা বলি । যদি জন্মাস্তর না মানিয়া 
পরকাল দ্বীকার করা! যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে, যে 
পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তি গুলি থাকিবে, সুতরাং 
এ দয়া ৃৰ্িটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় 
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লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই 
অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থাত্তরের 
উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি 
ইহা উত্বমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইযা 
যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে হুখপ্রদ 
হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ 
করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর হ্খী হইব। 

শিষ্য । .এ সকল হৃখ-স্বপ্ন মাত্র-_অতি ভশ্রদ্ধেয় 
কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কন্মীধীন। 
পরোপকার কর্খ্মাত্র। আমার বক্রেন্িয়গুলি,। আমি 
শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, মেখানে কিমের 
' দ্বারা কম্ম করিব? 

গুরু। কথাট! কিছু নির্কোধের মত বলিলে। আমরা 
ইহাই জানি ধে, ঘষে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের 
কর্ধু কর্শেন্রিয়সাধ্য। কিন্ত যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ 
নহে, তাহারও কন্ম যে বর্শেন্রিয়মাপেক্ষ, এমত বিবে- 
চন! করিবার কোন কারণ নাই। ইহা মুক্তিসঙ্গত 
ন্হে। | 

শিষ্য। ইহাই মুক্তিস্ত অন্যথা-সিদ্দি-শৃন্যস্য 
নিয়তপুর্ববর্তিতা কারণত্বং। কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শুন্য। 
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এ (কোধাও আমর! ই ও ে রন যে, 'মে 
রে ক করিয়াছে 
ও ঈরে দেখিতেছ। বদি বর ঈশ্বর মানি না) 
তোমার মক্ষে'আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল 
হইতে ধর্মকে বিষুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্থত আছি, 
, কিন্ত ঈশুর হইতে ধর্মকে বিষুল্ত করিয়া বিচার করিতে 
প্রক্ত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্প- 
কারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা 
হইলেও তোমার মঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্ত তরমা 
,. করি; তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বঙ্লিয়াও 
স্পীকার কর। যদি তাহা কর. তবে কশ্েন্দিয়শুনা 
নিরাকারের কশুর্কিতৃত় ক্ীকার করিলে । কেন ন। ঈগুর 
মন্বকতা, সববত্রষ্টা। 
পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতস্থ। কতএব প্রয়ো- 
জনও স্বতন্ত। ইলিয়ের প্রয়োজন না *গুয়াই সম্ভব | 
শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ মকল আন্দাজি 
কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই। 
গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি ক্গীকার করি। 
বিশ্বাস করা, না করার, পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার 
'সাছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
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আসি নাই, ইহা৷ বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল 
আন্দাজি কথার একটু মুল্য আছে । যদি পরকাল থাকে; 
আর যদি]. 06 00201081 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ক্রমান্ব় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য 
কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখি- 
তেছি না। এই ক্রমার্য় ভাবটির প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ করিবে। হিল, খবষটীয়। বা ইসলামী যে সর্স- 
নরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ । 
শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটকুও 

না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতিটা! গিলিতে পারি, 
তবে হাতির কাণের ভিতর যে মণাটা ঢুকিয়াছে, তাহা 
গলায় বাধিবে না। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 
শাদনকর্তৃর্ব কই ? 

গুরু । যাহারা স্বগেররে দগুধর গড়িয়াছে, তাহারা 
1রকালের শাসনকর্তী গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে 
(সিনাই । আমি মহুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, 
বর যে স্থল মর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝা- 
ইতেছি। কিন্তু একটা! কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। 
যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাঁড়িল, 
সই দিনই একট! মহামহোপাধ্যায় পঙিতে পরিণত 
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হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যাষ় 
গগ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর 
যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টম্বার্ট মিলের 
মত পৈতৃক পাঠশালীতেও গড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত 
হইবার কোন সস্তাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেয়নি 
একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদত্বি- 
গুলি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, 
তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত ্কর্তি 
প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত স্থখের কারণ হইবে, 
এমন সম্ভব । আর যে সদ্থত্তিগুলির অগুশীলন অভাবে 
_ অপক্াবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে 
কোন স্থধ্রই মস্তাবনা নাই। আর যে কেবল অসম্সি- 
গুলি স্করিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত 
দুঃখ | জন্মান্তর যদি না মানা খায়, তবে এইরূপ স্বর্গ 
নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সঙ্কল অবর্ণনীয় হুদরূপ 
নরক বা অপ সরোকগ-নিনাদ-মধুরিত, উর্ধশী মেনকা 
রস্তাদির নৃত্যসমাকুলিত, নদ্দন-কানন-কুসুম-মুবাসা- 
মমুল্লাসিত ছর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের 
“বথামি” গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিণেরও 
মানিতে নিষেধ করি । 
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শিধ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন মস্তাবনা 
দেখি না। অম্গ্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, 
ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার 
সুত্র পুনগ্র হণ করুন। 

গুরু । বোধ হত্ব এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে 
পরকাল বাদ দিয় কথা কহিলেও) কোন কোন সুখকে 
স্থায়ী কোন কোন হুথের স্থাধিত্বভাবে তাহাকে ক্ষণিক 
বলা যাইতে পারে। | 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা! এখনও বুঝি নাই । আমি 
একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একথানা নাটকের 
অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ 
লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ? 

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, ধুঝিতে 
পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী হুখ। সেই স্থায়ী 
স্বখের অংশ বা উপ্রাদান বলিয়া, এ আনন্দ টুকুকে স্থায়ী 
ত্বথের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। অুখ ঘ্ে বৃত্তির 
অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন 
বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে 
হৃথ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত হ্বখণ্ড আবার দ্বিবিধ ; 


৮৪. রি ..... অনশীপন। রর 


(১) যাহার পরিণামে চুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও 
পরিণামে ছুখশৃন্ত।  ইন্জিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে 
পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্ঠ বুঝিয়াছ, 
যে এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্হুখ, এবং 
এই গ্লকলের ঘসমুচিত অনুশীলনে যে হুথ, তাহারই 


পরিণাম ছুঃখ। ঘতএব হুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। 

(২) হণিক কিন্ত পরিণামে হঃখশত্য। 

(৩) ম্বণিক কিন্ত পরিণামে হুঃখের কারণ। 
শেষোক্ত হুখকে হুখ বলা অবিধেয়,--উহথা হুঃখের 
: প্রথমাবস্থা মাত্র । হুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) 
নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখ শৃন্ত। আমি 
যখন বলিয়াছি, যে সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই 
হুখ শব ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহ'রই এই শবের 
যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত : এথের প্রথমীবন্থা, 
তাহাকে ভ্রান্ত ব| পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া ভুখের 
মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া 
ডুবিযা মরে, জলের 'ন্বপ্কতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন 
কালে কিছু হুখোপলদ্ধি হইতে পারে। কিন্ত সে অবস্থা 
তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থ। 


মাম্স্য ও সুখ । ৮৫. 


র মাত্র। তেমনি ছুঃখপরিণীম হখও দুঃখের ০০ 
নিশ্চয়ই তাহা হুখ নহে। 
এখন তোমার গ্রহনের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে, “এই বুত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া 
নির্বাচন করিব £ কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিথা ঠিক করিব, 
যে এইটি পিতল ?€” এই প্রশ্নের উত্তর এখন গাওয়া 
গেল। যে বৃতিগলির অনুশীলনে স্থায়ী হখ, তাহাকে 
অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ভব্য_যথা ভক্তি, প্রীতি, 
দয়াদি। আর যে গুলির অনুশীলনে ক্ষণিক হুখ তাহা 
বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বন্তির অধিক 
অনুশীলনের পরিণাম হুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনু- 
শ্বীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহেকেন না 
তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য সখ; যেরূপ অনুশীলনে হুখ জন্নে, 
দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব হুখই মেই কি 


পাতর। 


অঙ্ম অধ্যায়।-_শারীরিকী বৃত্তি। 


: শিষ্য। যেপর্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, 
অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি শ্বধ কি। বুঝিব্বাছি 
অনুশীলনের উদ্দেন্ঠ সেই হুখ ; এবং সামঞ্জস্য তাহার 
মীম | কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন যন্বষ্ষে বিশেষ 
উপদেশ কিছু এখনও গাই নাই। কোন, বৃত্তির কি প্রকার 
অনুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের 
প্রয়োজন নাই কি? 

গুরু। ইহাশিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত “ঘতত্বের অন্তর্ত। 
আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান উদ্দেন্ট তাহা নহে। 
আমাদের প্রধান উদ্দেন্ট এই যেধর্ম কি তাহা বুঝি। 
তজ্জন্ত যত টৃকু প্রয়োজন তত টুকৃই আমি বলিব। 
বৃত্তি বশিয়াছি) (১) শারীরিকী (২) জানার্জনী, 
(৩) কার্ধ্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী 


শারীঘ্ধিকী বৃত্তি! ৮৭ 


বৃত্তির কথা বলিব_কেন ন1 উহাই সর্কাগ্রে করিত 
হইতে থাকে । এ সকলের ক্কর্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে হখ 
আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্ত 
ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সন্বদ্ধ আছে, এ কথা কেহ 
বিশ্বাঘ করে না। 

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ 
বলে না। 

গুরু । কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির 
অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস 
বিবেচন! করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথ! বলেন না, যে, 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।* 

শিষ্য । আপনি কেন বলেন? 

“কত । যদ্ধি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, 
তবে শারীরিকী বৃত্তির অন্বশীলনও অবশ্ব ধর্ম। কিন্ত 
মে কথা ন! হয়, ছাড়ি দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে 
ধন্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, 
তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়ো- 
জনীয়।, যদি যাগধজ্ঞ ব্রতানুষ্টান ক্রিয়াকলাপকে ধন 

বল; যদি দয়া, দ্াক্গিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি 


৮৮ অনৃশাঁলন। | 


কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; 
না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইদ্লাম ধর্মকে ধর্ম বল, 
সকল ধর্মের জন্যই শীরীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়ো- 
জনীর়। ইহা! কোন ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, 
কিন্তু সকল ধর্শের বিত্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়ো- 
জন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মনবেত্বা স্পষ্ট করিয়। 
'বলেন নাই, কিন্ত এখন এ দেশে মে কথা বিশেষ করিয়া 
বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 

শিষ্য। ধর্মের বিদ্ধ বা কিরূপ, এবং শারীরিক 
বৃত্তির অনুশীলনে কিরূগে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া 
দিন। 

গুরু ৷ প্রথম ধর, রোগ । রোগ ধর্মের বিদ্বা। যে 
গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগজ্ঞ। ব্রত 
নিয়ম তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পানে না। যে গোঁড়া 
হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃ.৩ সদনুষ্ঠানকে ধর্ম 
বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। রোগে যে 
নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য করিবে? যাহার 
বিবেচনায় ধর্মের জন্য এসকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, 
কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্খের বিদ্ব। 
কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; 


হি শারীরিকী বৃত্তি ৮১ 


ভন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না চিত্তকে শারীরিক 
যন্তণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে | 
রোগ ক্র করের বিদ্ব, যোগীর যোগের বিদ্ব, ভক্তের 
ভক্তির সাধনের বিদ্ব। রোগ ধর্মের পরম বিদ্বু। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে শারীরিক 
বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ 
রোগের কারণ | 

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিযাছিল 
তাহাও কি অনুশীলনের অভাব £ 

গুরু । তৃগিজ্িয়ের স্বাস্থ্যকর অনুণীলনের ব্যাঘাত | 
শারীরতত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই 
তাহ বুঝিতে পারিবে । 

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তির জমু- 
চিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন 
হয়না। 

গুকু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ 
অনুশীলন পরম্পরের অনুশীলনের মাপেক্ষ। কেবল 
শারীরিকীবৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্ঞনী বৃত্তির সাপেক্ষ, 
এমত নহে । কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তংসাপেক্ষ ৷ 
কোন্‌ কার্ধ্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্তির কিদে 


৯০ অনুশীলন । 


অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, 
ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি 
ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন 
থাক। 

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির 
অনুশীলন পরম্পর সাপেক্ষ, তবে কোনৃগুলির অনুশীলন 
আগে আরম্ত করিব ? 

গুরু। সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এক- 
কালেই আরম্ত করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে । 

শিষ্য। আশ্চধ্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, 
যেকি প্রকারে কোন বৃত্বির অনুশীলন করিতে হুইবে। 
তবেকি প্রকারে মকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইব? 

গুরু। এইজন্য শিক্ষকের সহায়ত" আবশ্যক। শিক্ষক 
এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সক- 
লেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য । কেবল শৈশবে 
কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়ো- 
জন। এইজন্য হিন্দুধর্ম গুরুর এত মান। আর. গুরু 
নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে 
না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা! যখন বলিব তখন 


শারীরিকী বৃন্তি। ১১ 


এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, 
তাহা বলি। 

(২) বৃত্তি. সকলের এইন্ধপ পরম্পর সাপেক্ষত। 
হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
অথবা ধর্মের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাওয়া যায়। যদি 
অন্যান্য বৃত্তি গুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে 
জ্ঞানাল্ররনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের জন্য 
শারীরিকী বৃত্তি মকলের সম্যক্‌ অনুশীলন চাই। বাস্ত- 
বিক, ইসা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক শঞ্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট 
না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, 
অথবা অসম্পূর্ণ ক্ক্তি প্রাপ্ত হয্ব। শারীরিক স্বাস্থ্যের 
জন্য মানপিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য 
শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ 
পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত 
করিয়াছেন। আমাদের দ্রেশে এক্ষণে যে কালেজি 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে 
ইহাতে শিক্ষার্ধীদিগের শারীরিক ক্ষতির প্রতি কিছুমাত্র 
দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মান- 
সিক অধংপতনও উপস্থিত হয়। ধন্ধন মানসিক শক্তির উপর 
নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্থেরও অধোগতি ঘটে । 
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(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিদ্ব আরও 
গুরুতর । যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন 
হত্ব নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, 
তাহার নির্কিদ্ে ধর্মাচরণ কোথায় £ সকলেরই শক্রু 
আছে। দন্যু আছে। ইহার! সর্ধদা ধর্ীচরণের বিশ্ব 
করে। ততন্িন্ন অনেক সময়ে যে বলে শক্রদমন করিতে 
না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্্ম অবলম্বন 
করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙজ্বণীয় যে পরম ধার্মিক 
ও এমন অবস্থায় অধর্থ অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। মহাভারতকার, 'অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” 
ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়ছেন। 
বলে দ্রোণাচার্ধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়! 
ষুধিষ্টিরের ন্যায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবনাস প্রনৃত্ত 
হইয়াছিলেন। 

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সফল কথা খাটিলে 
.খাটিতে গারে, কিন্তু এখনকার সত্য সমাজে রাজাই 
সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের 
সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয় ? 

গুরু! রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন 
বটে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকনকে 
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রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন) 
জখম, চুরি ডাকাতি, দান মারামারি প্রত্যহ ত্বটিত ন1। 
পুলিষের বিজ্ঞাপন সকল গড়িলে জানিতে পারিবে, থে 
যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই 
এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগ 
হয় না। কিন্ত আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার 
শরীর বা! সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলা'ম না, 
ইহাও তোমার বুঝ! কর্তব্য । যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির 
অনুশীলনের কথী৷ বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা 
যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রীপুল্র পরিবার 
স্বজন কুটম্ব প্রতিবামী প্রস্ৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমা- 
দের অনুষ্ঠেয় ধর্শ। যে ইহা করে না,সে পরম 
অধার্থ্িক। অতএব যাহার, তছপযোগী বল বা! শারীরিক 
শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্মিক। 

(৪) আত্মরক্ষা, ধা স্বজনরক্ষার এই কথা ইহাতে 
ধর্শের চতুর্থ বিদ্বের কথা উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত 
গক্ুতর ১ ধর্ষের অতি প্রধান অংশ। অনেক ম্হাত্বা 
এই ধর্লের জন্য, প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, জর্ধন্খ 


পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি দ্বদেশরক্ষার কথা 
বলিতেছি। | 


৯৪ অনুশীলন । 


যদি আত্মরক্ষা এবং স্গজনরক্ষণ ধর্ম হয়, তবে সদেশ- 
রক্ষাও ধর্ম। সমাজন্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর 
ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক 
সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ 
করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে 
নিকুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়। খাইতে গারিলে ছাড়ে না। 
যে সমাজে রাজশাঁসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে 
যার পারে, মে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ 
সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে 
সমাজ বলবান, সে দুর্ধল সমাঁজের কাড়িয়া খায়। 
অসভ্য সমাজের কথ! ব্লিতেছি না, সভ্য ইউরোপের 
এই প্রচলিত রীতি। আজ ফান্স জন্ত্ানির কাড়িযা 
খাইতেছে, কাল জর্্মানি ফান্সের কাড়িয়া খাইতেছে। 
আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িঘ! খায়, কাল রূম "কর কাঁড়িয়া 
থাঁয়। আজ 1২100151) 170906161) কাল গোল, 
পরণ বুল গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কইন। এই 
. সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত 
হুড়াছুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমনু হাটের 
কুকুরেরা যে যার পায় সে তার কাঁড়িয়। ধায়, কি গভ্য কি 
অসত্যজাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। 
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দুর্বল মমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন 
আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, 
তবে দেশরক্ষাও ধর্ম । বরং ভারও গুরুতর ধর্ম, কেন না 
এম্থলে আপনও পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 
সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী 
আর কতকগুলি অনুপযোগী । কতকগুলি অবস্থা 
সমস্ত বৃত্তিব অনুশীলনেরও পরিতৃপ্তির অনুকৃল। 
আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি 
বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতপ্ডির প্রতিকূল। অধিকাংশ 
সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই 
শ্ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাপ্টদ্রিগকে 
রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি 
উদাহরণ; ওরক্রজেবের হিন্ধর্ধের বিদ্বেষ আর 
একটি উৎপীড়ন। অমাজের যে অবস্থা! ধর্মের অনুকূল, 
তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা 
নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শবের অনুবাদ । 
ইহার এমন তাত্পর্ধ্য নহে যে রাজা দ্বদেশীয় হইতে 
হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শক্রু, 
বিদেশীয় রাজ! অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার 
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অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্থ্ো- 
ন্নতির পক্ষে নিতান্ত গ্রযোজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, 
স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বুত্তির 
অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্তৃব্য। 

শিষ্য। অথাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই ? 

গুক। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়ো- 
জনানুষারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া! কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
সকল বয়ংপ্রাপ্ত পুক্ষক্ষেই যুদ্ধব্যবমায়ী হইতে হয়, নহিলে 
সেনামংখ্যা এত অল্প হয়, যে বৃহৎ রাজ্য সে সকল 
দ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে 
সকলকেই এইজন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা 
সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকে। 
প্রাচীন ভারতবধের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকা'লক ভারত- 
বর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদ্বাহরণ। ও তাহার ফন 
এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক 
, বিজিত হইলে, দেশের অ'র রক্ষা থাকে ন1। ভারত- 
বর্ষের রান্রপৃতেরা পরাস্ত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ 
মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন 
ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি. যুদ্ধে সক্ষম হইত, 
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তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছৃর্দশী হইত নাঁ। ১৭৯৩ সালে 
ফান্সের সমস্থ বয়ংপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ত্রধারণ করিয়া সমবেত 
ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল । হি তাহা না করিত, 
তবে ফান্দসের বড় দুর্দশা হইত। 

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই 
ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে। 

গুরু । কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্তে যুদ্ধে 
কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতান্ীতে 
শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়ো- 
গনীষ। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও 
অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। 
এদেশে, ড্‌;, কুস্ী, মুণ্ডর, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম 
প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যত! শিখিতে গিয়া আমরা 
কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহ বুঝিতে পারি না। 
আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্ধ্যয়ের ইহা একটি উদ্দাহরণ। 

দ্বিতীষবতঃ এবং প্রধানত; অন্তরশিক্ষা। সকলেরই 
সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষষ হওষা উচিত। 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার আইন অনুসাননে আমাদের 
অন্ধারণ নিষিদ্ধ । 

গরু । সেটা আকটা আইনের ভূল! জামরা মহারানীর 
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রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য 
রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্থনীয়। আইনের তুল গশ্চাৎ 
সংশোধিত হইতে পারে। 

তারপর তৃতীয়তঃ অন্তুশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি 
শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্মম সম্পূর্ণ জন্ প্রয়োজনীয় । 
যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে 
পধরে না এবং যাহার অস্তুশিক্ষা। নাই, সে সমাজের 
উপহাসাম্পদ্দ ৷ বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি 
হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দশা ! 

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ঘশিক্ষা, পদব্রজে দ্র" 
গমন এবং সন্তরণও তাদশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা 
নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় 
এমন বিবেচনা করিও না। যে সাতার নাজানে সনে 
জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপট। 
যুদ্ধে ফেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও «রর রক্ষার জন্য 
ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্কামণ, ও 
পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদ* 
ব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা! বাহুল্য। 
মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 

. শিষ্য । অড়এব থে গারীরিক বৃত্তির অনুশীলন 
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করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই 
হইবে না। মেব্যায়ামে হপট্‌- 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মননযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। 
ইছা বিশেষ বলকারক। আত্রক্ষার ও পরোগকারের 
বিশেষ অনুকূল ।* 

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষটি, ব্যায়াম, মনতযুদ্ধ, 
অন্তুশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদত্রজে দূরগমন-- 

গুরু। আরও চাই সহিষণতা। শীত, শ্রী, হুধা। 
তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ করিতে পারা চাই। ইহা! ভিন্ন 
দ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে 
পারিবে_ খর কাধিতে পারিবে মোট বহিতে গারিবে। 
অনেক সময়ে যুদ্ধাথীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার 
পিঠে বিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থুল*বথা, যে 
কর্মকার আপনার কর্ম জানে মে যেমন অন্ত্রধানি 
তীক্ষধার ও শাণিত করিষা, সকল দ্রব্য ছেদনের 
উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত 
করিতে হইবে- যেন তদ্দারা সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়। 


৩ লেখক প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক প্রস্থ প্রফলকৃমারীকে 


অন্ৃশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে । এজন 
সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মললযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে । .. 


"৯৪৪ অমুশীলন। 


শিষ্য। কি উপাতয় ইহা হইতে পারে ? 

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা (৩) 
আহার, (8) ইন্জিয়সং্যম। চারিটিই অনুশীলন । 

শিষ্য । ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্থন্ধে যাহা! 
বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু 
জিজ্ঞান্ত আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাচকলা 
ভাঁতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। তত টুকু 
মাত্র আহার করাই কি ধর্দ্মানমত £ তাহার বেশী 
আহার কি অধন্ম?ি আপনি ত এইরূপ কথা বজিয়া- 
ছিলেন। 
 শুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য 
যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামন1 করা 
অধর্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়ো- 
জনীষ, তাহ! বিজ্ঞানবিৎপগ্ডিতের! বলিবেন ধর্ষ্মোপদেষ্টার 
সেকাজ নহে। বোধ করি তাহারা বশ্বন যে কাচ- 
কল! ভাতে তাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নছে। 
. কেহ বা বলিতে পারেন, বাচম্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল 
বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, ভাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। 
সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই--বৈজ্ঞানিকের কর্দ 
বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্মো- 
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পদেশ-যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত-শীতা হইতে 
তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব। 
আত়£সত্বল্লারোগ্যস্থখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ । 
রস্যাঃ স্বিগ্বীঃ স্থিরাহ্দ্যা আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়া: ॥ 
৮1১৭ 

যে আহার আমুদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বল- 
বৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি- 
কারক, এবং কচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, ন্গিপ্ধ, যাহার 
সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ ?ব811003) এবং 
যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্বিকের 
প্রিয়। 

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মস্ত বিহিত না নিষিদ্ধ 
হইল? 

গুরু । তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্ধ্য। শরীরতত্ববিদূ 
বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও, যে ইহা! আছুঃ সত্ব 
বলারোগ্য সুখণ্রীতিবর্ধন, ইত্যাদি খুণযুক্ত কি না। 

শিষ্য । হিন্দু শরীস্তকারেরা ত এ সকল ত নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন। | 

গুরু ৷ আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎ-. 
সকের আসনে অবতরণ করা ধর্মোপদেশকের বা 
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ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিনুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, 
' মাংস, মত্য্ত নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন 
বলিতেও পারি না । বরং অনুশীলনতত্ব তাহাদের বিধি 
সকলের মূল ছিল, তাহ! বুঝা যায়৷ মদ্য যে অনিষ্টকারী, 
অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, 
তাহারই বিদ্বকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট 
পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া 
হিনৃশাস্ত্কারেরা ভালই করিয়াছেন। 
শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদয ব্যবহার্য নহে ? 
 শুরু। যে ীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপ- 
শমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহাধ্য হইতে পারে। 
শীতগ্রধানদেশে, বা অন্যদেশে শৈতাধিক্য নিবারণ জন্য 
ব্যবহাধ্য হইলে হুইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও 
মানসিক অবসাঁদকালে ব্যবহাঁধ্য হইলে £ইীতে পারে। 
কিন্ত এ বিধিও চিকিৎসকের নিক শইতে হইবে- 
ধর্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্ত একটি এমন অবস্থা 
আছে যে ষে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার 
অপেক্ষা! বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না কারয়া 5 
মদ্য সেবন করিতে পার। 
শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে? 
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ওর| ধুদ্ধ। যুদ্বকালে মদ্য সেবন করা ধর্্মানমত 
ধটে। ভাহার কারণ এই যে, যে সকল্ন বৃত্তির বিশেষ 
ভিত মুদ্ধে জয় ঘটে। গরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের 
বিশেষ ক্কূর্তি জন্মে । একথা হিনদুধর্শের অননুমোদিত 
নহে। মহাভারতে আছে যে জয়রথ বধের দিন, অর্জুন 
একাকী ব্যুহ ভেদ করিরা শর মেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, 
বধিষ্টির সমস্ত দিন তাহার কোন সম্বাদ না পাইয়া 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাতাফি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বীর ছিল না, সে ব্যুহভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে 
যার। এ দুদ্ধর কার্ধ্যে যাইতে যুধিটির মাত্যফিকে 
অনুমতি করিলেন। ততুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য 
চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম 
অদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায়, যে সয় 
কালিক! অনুর বধকালে শুরাপান করিতে বাধ্য ইইয়া' 
ছিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজমেনা 
ছি মুলমান কর্তৃক্ধ পরাভূত হয়। স্বয়ং 517 1611 
1-2100ত সে যুদ্ধে ইংরেজ মেনার নায়ক ছিলেন, 
তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইৎয়েজ ইতিহাস 
লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ 


১৪৪ ছহ্শীলন । 


করেন যে ইংরেজসেন। সেদিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব 
নহে। - 
ধাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই ষে 
(১) যুদ্ধ কালে পরিমিত মদ্দ্য সেবন করিতে পার, (২) 
পীড়াদিতে স্ৃচিকিৎসকের ব্যাবস্থানুসারে সেবন করিতে 
পার, (৩) অন্ত কোন সময় সেবন করা অবিধেষ্ব। 
শিষ্য) মতজ্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ? 
গুরু । মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবে- 
চন! করিবার কোন কারণ নাই। বরৎ উপকারী হইতে 
'পারে। কিন্ত সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম 
বেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, গ্রীতিবৃত্তির অনু- 
শীলনের কিয়ৎপরিমীণে বিরোধী । সর্বভূতে প্রীতি 
হিনু ধর্ের সারতত্ব ৷ অনুশীলন তত্বেও তাই। অনুশীলন 
হিন্দুধর্মের অন্তশিহিত-_ভিন্ন নহে। এই জন্মই বোধ হয় 
হিন্দু শাস্ুকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নি.'ধ করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথ! আছে । মৎস্য মাংস 
: বঞ্ধিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ষু্তি 
রোধ হয়কি ন/? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্ধ্য। কিন্ত 
হি বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে যে, সমুচিত ন্র্ভি রোধ হয় বটে 
তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ 'ঘটিল,মাম- 
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গদ্য বিনষ্ট হইল । এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহাধ্য। 
কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্মপদেষ্টার 
বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বে 
বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে) (১) 
ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম 
এক্ষণে (৪) ইন্সিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা 
আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদমুশীলনজন্য ইল্জিয় সংবম 
যে নিতান্ত প্রয্বোজনীঘ় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না। 
ইল্জিষ সংযম ব্যতীত শরীরের পুরি নাই, বল নাই) 
ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিস্কল হয়, আহার 
বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দিয়ের 
সংযমই যে ইন্দিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাঁও তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি ষে 
ইন্িয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; 
মানসিক শক্তিতিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতি 
পূর্বের দেখিয়াছ, যে মানসিক বৃত্বির উচিত অনুশীলন 
শীরীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, 
তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত 
অনুশীলন আবার মানসিক রৃত্তির উপর নির্ভর করে। 
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ধারীরিক ও মানযি বৃত্তি গলির এইয়প ম্কববিধিট) 
একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের 
অভাব ঘটে। অতএব যে নকল ধর্মোগনেষ্টা কেবল 
মানগিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ধান 
উহাদের কথিত ধর্ম অমন্ূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্েশা 
কেবল জ্ঞানোগার্জন, মে শিক্ষা অমন মৃতনাং ধর্ম 
বিকদ্ধ। কালেছে ছেলেগড়াইলেই “ছেলে মানুষ হয় না। 
এবং কতকগুলা বহি গড়িলে গণিত হয় না। পাত্তা 
নব এই প্রধাটা বড় অনিটিকারী হইয়া উয়াছে। 


নবম অধ্যায় ।-জ্ঞানার্জনীবৃতি। 


শিষ্য। শারীরিক বৃন্ধির অনুশীলন মন্বন্ধে কিছু 
উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জঞানার্জনী বৃ্িয় অনুশীলন 
স্ব্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যতদূর বুবি- 
যাছি, তাহা এই ষে, ঘন্যাত বৃত্তির স্তায় এসকল বৃত্ধির 
অনুশীলনে হৃধ, ইহাই ধর্ম । অতএব জ্রনার্জনী বৃদ্ধি 
মকলের অনুশীলন এবং জ্রানোপার্জন করিতে হইবে। 

গুরু। ইহা! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কর 
যায়না। শারীরিক বৃত্বির উদাহরণদ্বারা ইহা বুৰা- 
ইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা 
বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞানতি্ন ঈশ্বরকে 
জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপামনা বরা 
ধায় না। | 


১০৮ অনুশীলন | 


শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই ? ঈশ্বর 
কি কেবল পণ্ডিতের জন্য ? 

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপসন! নাই। মুর্খের ধর্ম নাই 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকত 
পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মুর্খের কৃত। তবে একটা! 
ভ্রম সংশোধন করিয়া দ্িই। যে লেখা পড়া জানে না, 
ভাহাকেই মুর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে 
তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অন্ত 
প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জনীবৃত্তির 
'্অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্তত্র হইতে পারে! আমা- 
দেষ দেশের প্রাচীন ক্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণ 
স্থল। তীহারা প্রায় কেহই লেখ পড় জানিতেন না, 
কিন্তু তাহাদের মত ধার্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু 
তাহারা বহি না পড় ন, মূর্খ ছিলেন নাঁ। আমাদের দেশে 
জ্ঞানোগার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, ঘাহা এক্ষণে 
ুপ্তপ্রা্ধ হইয়াছে । কথকতা ইহার মধ্যে একটি। 
 শ্রাীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাঁস শ্রবণ করিতেন। 
পূরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত 
আছে। তচ্ছবণে তাহাদিগের জ্ঞানার্জদনীবৃত্বি সকল 
পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। ততিন্ন আমাদিগেক 
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দেশে হিন্ধর্্ের মাহাত্ত্যে পুরুষ পরম্পরায় একটা অপূর্ব 
জ্ঞানের শ্োত চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার 
অধিকারিনী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহার 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অন্কে বিষয় তাল বুঝি- 
তেন। উদাহরণ স্বরূপ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। 
অতিথিসৎকারের মাহাত্য জ্ঞানলত্য ; জাগতিক সত্যের 
সঙ্গে ইহার সঙ্বন্াবিশিষ্ট । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
অতিথির নামে জলিয়া উঠেন; তিখারী দেখিলে লাঠি 
দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের 
ছিল; তাহারা অতিথিসৎকারের মাহাত্ব্য বুঝিতেন। 
এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
মে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং 
আমাদের শিক্ষিত অন্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে 
হইবে। | 

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত অন্প্রদায়ের দৌষ নহে, বোধ 
হয় ইংরেজি শিক্ষা প্রনালীর দোষ। 

গুরু । সন্দেহ নাই। আমি যে অন্ুশীলনতত্ব 
তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্ত 
পূর্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটা না বুঝাই 
এ দোষের কাঁরণ।, | 

৪ 


১১৩ অহৃশীলদ 


কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ 
লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্ধ্য হইতেছে । 
এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। 
সেই শিক্ষা প্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মনুষ্যত্বতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল 
দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়। 

শিষ্য। সেসকল দোষকি? 

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক 
মনোযোগ ;কাধ্যকারিণী বা চিত্বরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় 
অমনোযোগ । 

এই প্রথার অনুবস্তাঁ হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষা- 
লয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট 
হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে) 
তর্ককুশল, বাগ বা হুলেখক-_ইহাই বানর চরমোৎ 
কর্ধের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধু, স্বার্থপর 
* হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, গরস্বাপহারী পিশাচ 
জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ 
ু্ববলের উপর এত গীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্্যকারিণী 
বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, মকল গুলির 
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সঙ্গে সামগ্রম্যঘোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই 
মন্গলকর ; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অমন্গত 
বকত্তি মন্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের 
ধর্মুমৎত্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে | হিন্দুর পূজনীয় 
দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান চনে বা বলবান্‌ কার্তিকেয়ে 
নিহিত হয় নাই; তুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ত্রহ্গায় 
আঁর্পত হয় নাই ; রসজ্ গন্ধরর্ররাজ ব| বাগ্দেবীতে নহে। 
কেবল সেই সর্ধাঙ্কমম্পন্ন__অর্থাৎ অর্ধাঞ্গীন পরিণতি- 
ঘিশিষ্ট যঁ়ে্ব্ধ্যশালী বিষ্তে নিহিত হইয়াছে । অনু- 
শীলন নীতির স্থল গ্রন্থি এই ষে, সর্ধপ্রকার বৃত্তি পরস্পর 
গরম্পরের সহিত সামগ্রস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত 
হইবে, কেহকাহাকে ক্ষুত্থ করিয়া অসন্গত বৃদ্ধি 


গাইবে না। 
_ শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর? 


গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে 
সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপরু 
হইতে হইবে--সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন 
নাই। যেপারে মেভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের প্রয়োজন নাই।. যে পারে সে সাহিত্য উত্তম 
করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা 
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হইলে মানসিক বৃত্তির সকল খুলির স্কপ্তি ও পরিণতি 
হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত 
মানুষ পাইব কোথা ? ষে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসার্দির 
আশ্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখান! মানুষ। অথবা 
যে সৌনপ্ধ্যদত্প্রাণ, সর্ব্সৌন্দর্ধ্যের রসগ্রাহী, কিন্ত জগ- 
তের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ_-সেও আধখানা 
মানুষ । উভয়েই মনুষত্ববিহীন সুতরাৎ ধর্মে পতিত। 
যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশীরদ--কিন্ত রাজধরন্মে অনভিজ্ঞ-_-অথবা 
'যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্ে অভিজ্ঞ কিন্ত রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, 
তাহার! যেমন হিন্দশাস্তরানুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি 
র্মচ্যুত-_এই প্রকৃত হিন্দুধর্ষের মন্্ব। 
. শিষ্য। আপনার, ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই 
সকল শিখিতে হুইবে। 

গুরু। নাঠিক ত|নয়। সকলকেই সকপ. মনোবৃত্তি- 
গুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে । 

শিষ্য ।-তাই হউক-কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য ? 
সকলের মকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহা" 

রও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক ভেজন্গিনী, সাহিত্যা- 

নুযায়িনী বৃন্তিগুলি সেরপ নহে । বিজ্ঞানের অনুশীলন 
করিলে দে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে গারে, কি 
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মাহিত্যের অন্থ শীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, 
এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তৃল্যরূপ মনোযোগ 
করা উচিত ? 
_ গুরু। প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাহা 
শরণ কর। সেই কথার ইহীর উত্তর। তার পর তৃতীয় 
দোষ শুন। 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ 
ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, 
বৃত্তির ন্করণ নহে। যদ্দি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর 
ভরিয়৷ পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্কুধা- 
বৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, 
তবে মেই চিকিৎসক যেবপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষ- 
কেরাও সেইরূপ ত্রান্ত। যেমন মেই চিকিৎসকের 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি+-তেমনি এই 
জ্ঞানার্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদ্িগের শিক্ষার ফল, 
মানসিক অজীর্ঁবৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ কর, 
মনে রাখ, জিজ্ঞাস! করিলে যেন চট, পট করিয়া বলিতে 
পার। তার পর, বুদ্ধি তীষ্ষ হইল কি শুদ্ধ কা্ঠ কোপা- 
ইতে কোপাইতে ভেতা হইয়া গেল, স্বশকি অবলম্থিনী 
হইল,কি প্রাচীন পুন্ত কপ্রণেতা। এবং সমাজের শামনকর্তী- 
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রূপ বুদ্ধ পিতামহীবর্গের আচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে 
গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে 
বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্ত। করেন না। এই সকল শিক্ষিত 
গর্দত জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
বেড়ায়-বিস্বাতি নামে করুণাময়ী দেবী আমিয়৷ ভার 
নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে খাস 
থাইতে থাকে। 

শিষ্য । আমাদের দেশের শিক্ষিত সন্্রদায়ের প্রতি 
আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন? 

গুক্ু। আমি কেবল আমানের দেশের শিক্ষিত অশ্প্র- 
দায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের 
শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদ্িগের অনুকরণ 
করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, উাহাদিগেরও 
বুদ্ধি সন্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য । ইংরেজের বুদ্ধি সংস্কীর্ন? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি 
, হুইয়া' এত বড় কথ! বলিতে সাহন করেন ? আবার জ্ঞান 
পীড়াদায়ক ? | 

শুঙ্ক। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সংস্কীর্ণ, 
কুদ্ বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোম্পদ বলিয়া যে 
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ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে গারে না। যে জাতি 
একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া! 
ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহা" 
দের অন্য লক্ষ গুগ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহা- 
দিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী 
বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই--তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে 
ইংরেজের অপেক্ষাও সম্থীর্ঘ পথে বাঙ্গালির বৃদ্ধি চলি- 
তেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম । ইংরেজের 
শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মু্- 
কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্ত আমাদের সেই কুশিক্ষার 
মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, 
ভারও নিরষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান 
শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি 
মিটিল ত? 

শিষ্য। জ্ঞান লীড়াদায়ক, এধনও নি পারি- 
তেছি না। ৃ 

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। 
আহার,স্াঙ্থ্যকর, এবং অজীর্দ হইলে গীড়াদায়ক। 
অজীর্ণ জ্ঞান 'পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুল! কথা 
জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে মকলের কি 


১৯৬ অনৃশীলন। 


০৫ 


সম্বন্ধ কল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই 
জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে কেবল 
সিড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। একজন 
ইংরেজ স্বদেশ হইতে নৃতন আসিয়া একখানি বাগান 
কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া 
আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহ! 
অন্বাদ বলিয্বা পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ নিল, 
“সাহেৰ ! ছোবড়! ধাইতে নাই--আটি খাইতে হয়” 
জরপর আব আমিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য ম্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলির! দিয়া আটি খাই- 
লেন। দেধিলেন, এ বারও বড় রস পাওয়া গেল ন]। 
মালী বলিল! দিল, “সাহেব, কেবল ধোসা থানা ফেলিয়া 
দিয়া, শাসটা ছুরি দিয়! কাটিয়া! খাইতে হয়।” সাহেবের 
সে কথা ম্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার 
খোসা ছাড়াইয়! কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর 
হইয়া মালীকে প্রহার পূর্বক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিষ্বা ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় 
না। তিনি ছে'বড়াত্ধ জাগায় আটি, আটির জাগা 


জ।৭)১নী বৃত্তি! ১১৭ 


ছোবড়া থাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা 
মাত্র। 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন- 
জন্ জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন: 

গুরু। পাগল! অস্ত্র থানা শানাইতে গেলে কি 
শৃন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্ত ভিন্ন কিসের 
উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে 
ইহাই বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন যেরূপ উদেশ্টা, 
বৃত্বির বিকাশও সেইরপ মুখ্য উদ্দেশ্ট। আর ইহাও 
মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনেই জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির 
পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। 
কিন্তু যে অনুশীলন প্রথা চলিত, তাহাতে গেট বড় না 
হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়! হইতে থাকে । গাকশক্তির 
বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই-_ 
আধার বৃদ্ধির দিকে ঢৃট্টি নাই-ঠুঁসে গেলা। যেমন 
কতকগুলি অবোধ মাতা এইকূপ করিয়া! শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিত] 
ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত 
করেম। | 


5১৮ অনুশীলন । 


জ্ঞানাজর্ন ধরব একটি পরধান অংশ । কিন্ত সঙ্গতি 
তত্মম্বন্ধে এই তিনটি' সামাজিক পাপ মর্দা বর্তমান | 
ধর্ধের প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য সমাজে গৃহীত হইলে। এই 
কুশিক্ষারূপ পাণ সমান হইতে দূরীকৃত হইবে। 


দশম অধ্যায়।-মনুষ্যে ভক্তি। 


শিষ্য। হুখ, মকল বৃত্তিগুলির সম্যক ন্ধর্তি, পরি- 
ণতি, সামঞ্জন্ত এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির অম্যক 
্্তি, গরিণতি এবং সামগ্রীস্তে মনুষ্যত। বৃত্তিগুলি, 
শারীরিকী, জ্রানার্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিন্তরপ্রিনী। 
ইহার মধ্যে শারীরিবী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন- 
প্রথা ষন্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামগরস্থ বুঝিবার 
সময়ে, ভত্ব, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। 
নিৃষ্টা কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার 
আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন 
অনুশীলন তত্বের এ মল ত. ষামান্ত অংশ। অবশিষ্ট 
মাহা শ্রোতব্য তাহ! শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গরু। এক্ষণে যাহাকে কার্ঘ্যকারিনী বৃত্িগুলির মধ্যে 


১২০ অনুশীলন। 


সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির 
মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ধ নির্দেশ করা যায়, সেই 
অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্ধশ্রেষ্ঠ--ভক্তি শ্রীতি দয়া। 

শিষ্য। ভক্তি, শ্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি 
নহে ? প্রীতি ঈশ্বরে স্স্ত হইলেই সে তক্তি হইল, এবং 
আর্ত স্তস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 

' খুকু | যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন 
কোন আপত্তি নাই; কিন্ত অনুশীলন জন্য তিনটিকে 
পৃথক বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশবরে ন্যস্ত যে 
প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য-যথা রাজা, 
গুরু, পিতা, মাতা) স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর 
ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল গ্রীতি জন্মিতে পারে। 
তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ঞবেরা, শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, 
এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রাতি এই পঞ্কবিধ জ্ঞস্ুরাগ স্বীকার 
করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই শক্ত, শ্রীতি, দয়া 
মাত্। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অযিশ্র যথা, 

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভবি)-ক্তি। 
দাস্ত (হনুমদাদির যে ভাব)-তক্তি+দয়। 

' সখ্য ভ্রীদামাদির যে ভাব)-্গ্রীতি। 

ৰাৎসল্য (নন্দ যশোদ! )স্শ্রীতিদয়া। 


মহষো তক্তি। ১২১ 


মধুর (রাধা)-তক্তি+ভীতি+দয়]। 

শিষ্য | কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার 
বৈষবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায় ? 

গুরু । ম্বেহ আছে স্বীকার কর ? 

শিষ্য । করি, কিন্ত স্নেহ ত প্রীতি । 

গুরু । কেবল গ্রীতি নহে। গ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে 
ল্েছ। সুতরাং মধুর তাবের ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, : 
শ্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে তক্তিই : 
মর্কশ্রে্ঠ । এই ভগ্ভি ঈশ্বরে ন্তস্ত হইলেই, অন্ত 
ধর্মাবলম্বী! সন্তষ্ট হইলেন, ধন্মের উদ্দেষ্ট সিদ্ধ হইল। 
কিন্ত বান্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্ধষ্ট নহেন, 
তাহারা চাহেন, যে তিনটি শ্রেষ্ঠ কৃত্িই ঈশ্বরমুখী হইবে। .. 


ইহা এক দিনের কাজ নছে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি ... 
ছুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সধ্য, বাৎমল্যের পর্ধ্যাযক্রমে 


সর্মশেষে সকল গুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে 
হইবে, ভখন রাধা” € যে আরাধনা! করে ) হইতে. : 
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কিন্ত ঈশ্ঈরতক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে 


ভক্তির কথা বল! যাউক। খিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ : . 


এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই) তিনিই. 


১১ 


১২২, অনুশীলন রি 


র্ 

ভক্তির পাত্র । ভক্তির সামাজিক, প্রয়োজন, এই যে, 
(১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃই কখন উতরুঠের. অহ্গামী হয় 
নাঁ। (২) নিক উত্কৃষ্ঠের অনুগামী না হইলে অযাজের 
ক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে ন1। 

দেখা যাউক, মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) 
পিতামাতা ভক্তির পাত্র । তাহারা ষেআমাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ .তাহা বুঝাইতে. হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, 
আমাদের ভ্তানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। 
গরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই, অযস্তব, ইহা শারীরিক .. 
ধুত্তি আলোচন! কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুকু বিশেষ , 
প্রকারে ভক্তির পাত্র।: হিনুধশ্ -সর্বতৃশী, এজন্য 
হিন্দুধর্ের গুরুত্তক্তির উপর. বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত 
অথাৎ ধিনি:ঈশ্বরের নিরুট.আমাদের মঙ্গল কামন! করেন, 
সন্খা "আমাদের, হিতান্ষ্ঠান বরেন 'এধধ আমাদের. 
অপেক্ষ! ধর্ধাত্ম। ও পবিত্রন্বভাব, তিনিও" তক্তির প্রাত্র। . 
যিনি কেবল্‌ চাল কলর জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির 
পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তিনি কভির..পোত্র। -হিদুধর্ষে ইহাও রঝো, যে স্ত্রীরও 
স্বামীর ভক্রিবু পাত্র হওয়া! উচিত, কেন:না, হিঙ্গৃধর্্ম বলে * 
ঘে স্ত্রীকে লক্ষ্মণ] “মনে.করিবে ।: কিন্ত এখানে হিন্ু-. 


মহৃর্ঘো ভক্তি। ১২৩ 


ধর্মের মপেক্ষা কোমহ' ধর্থের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং 
শ্রদ্ধার যোগ্য ।. খেখানে শ্রী স্গেহে; বর্শে বা গবিত্রতায় 
শ্রেষ্ঠ যেখানে তীহ!রও গ্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত 
বটে। গৃহধর্খে ইহারা ভক্তির গাত্র; ধাহারা ইহাদের 
স্থানীয় তাহারা সেইরপ ভকির পাষ্।  গৃহমধ্ো 
ধাহারা নিরস্থ, তাহারা খদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না 
ক্ষ, ধদি পিতা মাঁতাকে পূত্র কন্তা বাবধূ ভক্তি না করে, 
ধদি স্থামীকৈ স্্রী ভক্তি নাকরে, 'ষ্ি স্ত্রীকে ্বামী ঘণা 
করে বর্দি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র দ্বণ| করে, তবে সে গৃহে 
কিছুমাত্র উন্নতি নাই--সে গৃহ নরক বিশেষ। এ কথ! 
কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রান স্বতঃমিদ্ধ। এই 
কল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনু- 
শীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্ট। হিন্দুধর্শেরগু মেই উ্েশ্ট। 
'বরৎ অন্যান্য ধর্দের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দধর্েরই 
প্রাধান্য আছে। হিঙ্ধর্্ম ষে পৃথিবীর "শ্রেষ্ট ধর্ম, ইহা 
তদ্বিষরে অন্যতর প্রমাণ। 
(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, 
_ সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায়, পিতা মাত'র 
 ন্তাঁয়। বৰজা 'সেই মমান্ধের শিরোভাগ ।: ক্টাহার গুণে, 
* তাহার দণ্ডে, তীহার পালনে সমাজ রক্গিত হইয়া থাকে। 


১২৪ : অহৃশীলন। 


পিতা যেমন সম্ভানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ 
প্রঙ্গার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজ! শক্িমানৃ-_ 
নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ? রাজা বলশুন্ত 
হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের 
' পিতার স্ববূপ ভক্তি কারবে। লর্ড রীপণ সম্থান্কে ষে 
সকল উত্সাহ ও উত্সবাদি দেখা নিয়াছে, এইরূপ 
এবং অন্যান্য সছুপায় দ্বার বাঁজভক্তি অনুশীলিণ্চ 
করিবে যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিনুধর্শে 
পুনংপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ে 
হউক বানা হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজ- 
ভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজ- 
..তক্তির সেম্থান নাই। যেখানে আছে-যথা জর্্াণি 
' বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল। 

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভন্কিট1 আমার বড় 
বিন্ম়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়' লোকে রামচস্ত্র 
বা যুধিষ্টিরের ন্ায় রাজাকে যে তক্তি করিবে ইহা 
বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও ন] 
হয় বুঝিলাম, কিন্ত দ্বিতীয় চালস বা পঞ্চদশ লুইর মত 
রাজার উপরে যে রাজতক্তি হয়, ইহার গর মনুষ্যের 
'আধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে ? 


মহযো ভক্তি । ১২৫ 


শুরু। যে মনুষ্য রাজী, সেই মন্ুষ্যকে ভক্তি করা 
এক বস্ত, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্ত। যেদেশে 
একজন রাজ! নাই--যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার 
কথ! মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে, যে রাজভক্তি কোন 
মনুষ্যবিশেষের প্রতি তক্তি নহে । আমেরিকার কংগ্রে- 
সের বা ব্রিটিষ পালিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির 
পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পালি মেন্ট 
ভক্তির পাত্র তদ্বিষযয়ে মলেহ নাই। সেইরূপ চালস 
্টয়াট” বাঁ লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, 
কিন্তু তত্বৎ সময়ের ইংলগু বা ফান্সের রাজা তত্তৎ 
প্রদেশীয়দিগের ভক্তিক্ন পাত্র। 

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একট! 
ওরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের 
মধ্যে গণ্য হইবে? 

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, তত- 
ক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, 
তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। 
এরূপ রাজাকে ভক্তি কর দূরে থাক, যাহাতে মে রাজা 
হুশীমন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্তৃব্য | 
কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা মমাজের অমঙ্গল। 


১২৬ অনুশীন। 


কিন্ত মে সকল কথা! তক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীততি- 
তত্বের অস্তর্ঠত। আর একট] বথা বলিয়া রাজতক্তি 
সমাপ্ত করি। রাজা যেমন তক্তির পাত্র, তাহার 
প্রতিনিধিস্বরূপ রাঁজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের 
পাত্র। কিন্ত তাহার! যতক্ষণ আপন আপন রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত থাকেন, এবং ধরন্্তি সেই কাধ্য নির্বাহ 
করেন, ততক্ষণই তাহারা সম্মানের পাত্র। তার পর 
তাহারা সাধারণ মনুষ্য। 

রাজপুরষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় 
কিছুই ভাল নহে-_কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জন্যের 
কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষের| 
সমাজের ভূত্য-_এ কথা! কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত 
নষু। আম্মাদের দেশী লৌক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, 
বাজপুকুষের অপবিমিত তৌযামোদ কহিশ! থাকেন । 

(৩) রাজার অপেক্ষাও। যাহ, সমাজের শিক্ষক 
তাহারা ভক্তির পান্তর। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত 
তক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্ত এই গুরুগণ, 
কেবল গার্‌ন্থ্য গুরু নহেন, স্বামাজিক গুরু। ধাহারা বিদ্যা 
বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, 
হারাই দমাজের প্রন্কৃত নেতা, তীহারাই যথার্থ রাজা! 


মহধ্যে ভর্তি! ১ই৭ 


অতএৰ ধর্মধেস্তী। বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেততা, দার্শনিক, 
পুরাণবেত্বা, সাহিত্কার, কবি প্রভৃতির প্রতি যধোচিত 
'তক্তির অনুশীঞন্ন বর্তব্ট। পৃথিবীর খাহ1 কিছু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহ! ইহাদিগৈর দ্বারা হইয়াছে। ই'হারা 
পৃথিবীকে ঘে পথে চালান/ সেই পথে পৃথিবী চলে। 
ইহারা রাজাদিগেরও গুরা | রাজগণ ই'হাদিগের নিকট 
শিক্ষালাত করিয়া, তবে সমাজশামনে সক্ষম হয়েন। 
এই হিসাবে, ভারতবর্ধ ভারতীয় ধধিদিগের হৃষ্টি-এই 
জন্য ব্যাস, বালীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র। মনু, যাজ্ববল্য। 
কপিল, গৌতম--সমস্ত ভারতবর্ষের পৃজ্যপাদ পিতৃগণ- 
শ্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত; কোমৃৎ 
দাত্তে, দেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে। 

শিষ্য । আপনার কথার তাংপর্ধ্য কি এইরূপ বুঝিতে 
হইবে, যে যাহা দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকত, 
ত্ৰাহার প্রতি মেই পরিমাণে ভক্তিমুক্ত হইব ? 

গুরু । তাহা নহে । ছত্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক 
সমষে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি 
পরের জন্ত নহে, আপনার উন্নতির জন্ত । যাহার ভক্তি 
নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষক- 
দিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ 


৯২৮ অনুশীলন । 


ছারগ লইয়া বুঝিয়ােধ। তুমি কোন লেখকের এনীত 
গ্রন্থ গড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রাতি তোমার ভক্তি 
না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বার] তোমার কোন উপকার 
হইবে না। তার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র 
কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মন্খার্থ তুমি গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। গ্রন্থক্ষারের সঙ্গে সহদয়তা ন1 
থাকিলে, তাহার উল্ভির তাৎপর্য বুঝা যায় না। অত- 
এব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা 
নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে 
ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত 
ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্মব। 

শিষ্য । কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংনিত হিন্দুধর্ম 
শিখায় না? 

গুরু । এটা অতি মূর্খের মত কথা । ব্ধং হিনুধর্শে 
ইহ1 ঘে পরিমাণে শিখার, এমন জার কোন ধর্মেই 
শিখান্ষ নাই। হিন্দ্ধন্ম্ে প্রান্ষণগণ সকলের পুজ্য। 
'তাহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের 
বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ত্রাহ্গণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাহারা ধর্মু- 
বেত্তা, তাহারাই নীতিবেত্তাঃ তীহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, 


মহৃযো ভক্তি। ১২৯ 


তাহারাই পুরাণবেতা, তাহারাই দাশর্নিক, তাহারাই 
সাহিত্যপ্রণেতা, তাহারাই কবি। তাই অনস্তজ্ঞানী 
হিন্দধন্েরে উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ 
ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দি্ করিয়াছেন। সমাজ 
 ত্রাহ্মণকে এত তক্তি করিত বলিষাই, ভারতবর্ষ অল্লকালে 
এত উন্নত হইয়াছিল । সমাজ শিক্ষাদ্দাতাদিগের সম্পূর্ণ 
বশবত্তাঁ হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ. করিয়া- 
ছিল। ৰ 

শিষ্য । আধুনিক মত এই, যে ভও ব্রাহ্মণেরা আপনা- 
দিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্ত এই 
চর্জয় ব্রহ্মতক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।. 

গুরু । তুমি যেফলের নাম করিলে, ধাহার! তাহ! 
অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাট। 
তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে। দেখ, বিধি 
বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ 
হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের উপ- 
জীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন) তাহারা রাজ্যের 
অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, 
ক্কষিকধেযের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন 
প্রকার উপজীবিকার ক্সধিকারী নহেল। যে একটি 


১৩৫ অনুশীলন 


_উপজীবিকা ব্রাক্ষণেরা বাছিযা বাছিয়া আপনাদিগের 
জন্য রাখিলেন, সেটি কি ? যাহার পর দু'খৈর উপজীবিকা 
আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর বিছুতেই নাই-তিক্ষা। 
এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিন্ত মনুষ্যশ্রেণী ভৃমগ্ডলে আর 
কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহারা বাহাদুরি 
জন্য বা পুথ্যসর্ধয়ের উঁন্য, বাছিয়্া বাছিয়া ভিক্ষাবৃন্বিটি 
উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহারা বুঝিয়া- 
ছিলেন, থে এশর্ধ্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জন্র 
'বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিদ্ব ঘটে। একমন) 
একধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলির়াই, সর্বত্যানী 
হইয়াহিলেন। যথার্থ নিষ্ষাম ধর্শ যাহাদের হাড়ে হাড়ে 
“প্রবেশ করিয়াছে, তাহাব্াাই গরহিতব্রত সঙ্গল করিয়া 
এপ সর্ধত্যাগী হইতে পারে। ত্বাহারা যে 'জ[গনাদিখেন 
প্রতি'লোকের অচল ভক্তি আবিষ্ট করিয়াছি শন, তাহাও 
স্বার্থের জন্য নহে। তীহারা বুবিয়াছি.'।ন, যে সমাজ- 
শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ত্তিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য 
, ব্রাহ্মণতক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া 
ষ্টাহারা যে সমাজ ও ষে সত্যতার ছঘ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহা আজিও জগতে অতুল্য। ইউরোপ আজিও তাহা 
'আদর্গ্কপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও 


মনৃষ্যে ভক্তি ১৩১ 


ুদ্ধটা সামাজিক প্রত্ধোজন মধ্যে । . কেবল ত্রাক্মণেরাই. 
এই ভয়স্কর দুঃখ--সকল দুঃখের. উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ--সকল- 
সামাজিক উত্পাতের উপর বড় উৎপাত-সমাজ হইতে, 
উঠাইয়। দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ত্রাঙ্গণা নীতি 
অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে .না। 
তাহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন 
হইয়াছে, প্রচীন ভারতের ব্রাঙ্মণদিগের মত প্রতিতাশালী; 
ক্ষমতাশালী, জানী ও ধান্মিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এখেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক 
জর্মানি বা ইংলওবামী-কেহই তেমন. প্রতিভাশালী 
বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ: 
তি্ষু, বা অপর কোন অম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী 
বা ধান্মিক ছিল না। 

শিষ্য । তাষাকৃ। এখন দেখি ত. ব্রাঙ্গণেরা, লুচিও 
ভাজেণ, কুটাও বেছেন, কালী খাড়া করিয়া. কম্মাইয়ের 
বাবমাও চাপান। তাহাদিগকে ভক্তি করিতে, হইবে $. 

গুকু। কদাপিনা। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, 
গে গুণঞ্ধাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন £. 
মেখানে ভক্কি অধর ।.. এইটুকু ন! বুঝাই, ভারতবর্ষের 
অবনতির একটি গুরুতর-.কারণ।.. যে গুণে.ত্রান্ধণ 


৯৩২ অনৃলীলন। . 


ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর 
ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম ? কেন আর 
ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে 
লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 
শিষ্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না। 
গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাক্মণের গুণ আছে, 
অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিক্ষাম, লোকের শিক্ষক, 
তাহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি 
করিব না। তৎ্পরিবর্তে ষে শত ব্রাঙ্মণের গণযুক্ত, অর্থাৎ 
ধিনি ধার্শিক, দিদ্বান, নিষ্ধাম লোকের শিক্ষক, তাহাকে 
ব্রাহ্মগের মত তক্তি করিব। | 
শিষ্য । অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচক্্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; 
ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ? | 
গুরু | কেন করিব না? এ মহ: হুত্রাহ্মণের 
শ্রেষ্ঠ গণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি ষ মকল ব্রাহ্মণের 
' তৃক্জির যোগ্যপাত্র। 
শিষ্য। আপনার এ রূপ হিশয়াশিতে কোন হি 
মত দিবে না। : 
গুরু । না দিক, কিন্ত ইহাই রে 
মহাভারতের বনপর্ষে মার্বগেয়সমস্যা পর্বাধ্যায়ে 


মনুষ্য ভক্তি। ১৩৩ 


২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য এইরূপ আছে ;--“পাতিত্যজনক 
কুক্রিদ্নাসক্ত, দাণ্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুদ্রসদূশ হয়, 
আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধন্মে সতত অন্ুরক্ঞ, তাহাকে 
আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি | কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ 
হুয়।” পুনশ্চ বনপন্ষে অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে 
রাজর্ধি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা 
অনৃশংস্ত অহিৎমা ও করুণা শুদ্রেও ল্ষিত হইতেছে। 
ঘদ্যপি শৃদ্েও সত্যাদি ত্রাঙ্গণধর্ম লক্ষিত হইল, তবে 
শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ।” তহুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতে- 
ছেন,_-“অনেক শুদ্রে ব্াহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শৃদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া! থাকে; অতএব শুদ্রবংশ্ট হই- 
_লেই যে শৃদ্র হয়, এবং ত্রাঙ্গণবংশ্ত হইলেই যে ত্রাঙ্ষণ 
হয়, এরূপ নহে । কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 
ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং ষে সকল 
ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শৃদ্র।” এরূপ কথা 
আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, | 


'ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতা ম্ালং জিতেশ্রিয়ম, |, 
এন্ধমেধ ব্রাঙ্মণং মন্যে শেষাঃশৃদ্া। ইতিস্থৃতাঃ ॥ 
১২ 


8৩৪ অহ্লীলন। 


অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ শাধ্যায়নিরতান্‌ গুচীনৃ। 

উপব]সরতান্্‌ দাাং শুন দেব ত্রাহ্গণান্‌ বিছুঃ ॥ 

ন জাতিঃ পৃঙ্গাতে রাঁজন্‌ গুণাঃ কলাণকারকাঠ। 
.. চঠারমপি বিত্বস্থং ভং দেব! ব্রা্ঘণং বিছুঃ॥ 
 ক্ষমবান, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্বা জিতে- 
ন্থিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শুদ্র। 
ষ্বাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্াধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাঁস- 
রত, ধান্ত, দেবতার! তাহাদিগকেই ব্রাহ্ষণ বলিয়া জানেন। 
হে রাজন্! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। 
, চণ্ডালও বিতস্থ হইলে দেবতারা! তাহাকে ত্রাঙ্ষণ বলিয়! 
আনেন। 
. শিষ্য। যাকৃ। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন 
শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত্ত 
গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ শিক্ষব । আর কেহ? 
শুরু । &) যেব্যক্তি ধার্শিক বাধে জ্ঞানী, সে এই 
তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্বিক, 
নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র। 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, ভাহার! 

কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে 
উক্তির পাত্র।: এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান 


মনৃধো ভক্তি। ১৩৫ 


বলিলেও চলে। যে কোন কার্চ)নির্বাহার্থে অপর 
ব্যক্তির আজ্জাকারিতা স্বীকার করে, মেই অপর ব্যক্তি 
ভাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র 
ছওয়| উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম 
আছে--১01010179007 1 এই নামে আগে 08019) 
58190+1781100. মনে পড়ে। এদেশে সে সামগ্রীর 
অভাব নাই--কিন্ত যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস 
নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
ৃত্তি,! ভয় একটা সর্কনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত 
মানপিক অবনতির গুরুতর কারণ অঙ্কই আছে। উপর- 
ওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে' তাহাকে সন্দান করিবে, 
পার ভক্তি করিবে, কিন্ত কদাচ ভয় করিবে না। কিন্ত 
00151 58070109101 ভিন্ন অন্য এক জাতীয় 
আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। মেট! আমাদের দেশের পক্ষে 
বড় গুরুতর কথা। ধর্খব কর অনেকই সমাজের মঙ্জ- 
লার্থ। মে সকল কাজ নচরাচর পীচ জনে মিলিয়া 
করিতে হয়-একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে. মিলিয়া 
করিতে হয়, ভাহাতে এক্য চাই। ক্যজন্ত ইহাই 
প্রয়োজনীয় যে একজন নাবুক হইবে, আর অপরকে 
ভাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্ান্তের বশবন্ত! হইয়া 


লি 
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কাজ করিতে হইবে। এখানেও 58901017200] 
প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্খ। 
দুর্তাগ্যক্রমে আমাদের অমাজে এ সামগ্রী নাই। ষে 
কাজ দশ জনে মিলিঘ্া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে 
সকলেই স্ব স্থ প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা 
স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, 
যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এন্থানে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া 
তাহার আজ্ঞা বহন করেন--নহিলে কার্যোদ্ধার হইবে 
ন1। কিন্ত আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা 
স্থীকার করেন না। তাই আমাঁদের সাঁমীজিক উন্নতি 
এত অল্প। 

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্র্গত কথা যে, 
যাহার যেবিষয়ে নৈপুণ্য আছে, '₹ বিষয়ে তাহাকে 
সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ বলিয়া সন্মান করিবে । 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা শ্বরণ রাখিবে, 
যে মনুষ্যের যত ৩৭ আছে, সবই সমাজে আছে। 
সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্প্রণেতা, ভরণপোষণ 
এবং রক্ষাকর্তী। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। 
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ভক্তিভাবে সমাজের 'উপকারে যত্ববনি হইবে। এই 
তত্ের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুত্ত কোমৎ “মানবদেবীর” 
পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী 
বলিবার প্রয়োজন নাই । | 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল 
ও বিশৃঙ্খলা ঘটতেছে দেখ। হিনুর মধ্যে ভক্তির 
কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু 
শাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্ত এখন শিক্ষিত 
ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিরা 
গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না 
পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত তাহগধ্য বুঝিয়া লইয়াছেন, 
ষে মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সন্ধত্র সর্বথাই সমান-- 
কেহ কাহাকে তক্কি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, 
ধাহা মনুষ্যের সর্বশ্রে্ঠ বৃত্তি, তাহা হীন্তার চিহ্ন 
বলিয়! তাহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন 440) 047 
90:০--অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার ।' 
বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, যাইার বেটা। পুরোহিত 
চালকলা"লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী. দেবতা ছিলেন,-তিশি 
এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র--কেহ ব1 ভৃত্যও মনে করেন? 
স্ীকে আর জামরা লক্ষীত্বরূপা যনে 'করিতে পারি নী. 
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কেন না, লক্ষমীই আর মানি না। এই গেল গৃহের 
ভিতর । গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া 
ধাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমান 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচন্ধ 
দিবার স্থস--গালি ও বিদ্রূপের স্থীন। ধার্দিক বাজ্ঞানী 
বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদ্ধি মানি, তবে ধার্শিককে 
«গো! বেচারা” বলিয়া দয়া! করি-_জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার 
জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া 
দ্বীকার করিব না, মেই জন্য কেহ কাহারও অগ্ুবন্তী 
হইয়া চলিব না; কাজেই এঁক্যের সহিত কোন সামা- 
জিক মন্্ল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর 
করিব না) বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যন্ন করি। সমা- 
জের তয়ে জড় সড় থাকি,কিন্ত সমাজকে “ক্তি করি না। 
তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, ।জনৈতিক ভেঘ 
শ্ষটতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ 
অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে, আপনাদিগের চিত্ত 
অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদ্দরে ভরিয়া রহিয়াছে । 
শিষ্য । উন্নতির জন্য তক্তির যে এত প্রয়োজন তাহা 
আমি কখন মনে করি নাই। 
গুরু! তাই আমি তক্কিকে সর্ধশ্রে্ঠ বৃত্তি বলিতে- 


মহৃষ্ো তাক্তি। ১৩% 


ছিলাম। এ শুধু মনুষ্যতক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী 
দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে। 


একাদশ অধ্যায় ।--ঈশ্বরে ভক্তি। 


শিষ্য। আজ, ঈঙ্বরে ভন্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের 
প্রার্থনা করি। 
.. শুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, 
'আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিমবস্ধীয় 
উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। 
“তক্তি” কথাটা হিন্দুধর্ম বড় গুরুতর 'দর্থবাচক, এবং 
হিন্দধর্থ্নে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভি: তন্ন ধর্মবেত্তারা 
ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং ধষ্টাদি আরে 
'তর ধর্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। মকলের উক্তির সংশগ্রেষ 
এবং অতুযু্নত তক্তদিগের চরিত্রের বিশেষ ছারা, আমি 
ক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথার 
বলিতেছ্ি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর এবং যত্বূর্ক্ক 
শ্বরণ নাথিও। নহিলে আমার মকল গরিশ্র় বিফল হইবে। 


ঈশ্বরে ভক্তি। ১৪১ 


শিষ্য । আজ্ঞা করুন। 


গুরু। যখন মনুষোর সকল রৃত্তিগুলিই' 
ঈিশ্বরমুখী বা! ঈশ্বরানুর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি । 


শিষ্য । বুঝিলাম না। 

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানু- 
সন্ধান করে, কার্ধ্যকারিণী বৃন্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দধ্যই উপভোগ করে, 
এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কাধ্যসাধনে বা 
ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ 
ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই . ঈশ্বরে ভক্তি 
হইয়াছে। অথবা ঈশ্বরসন্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত 
স্কর্তি ও পরিণতি হুইয়াছে। 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, 
আপনি এ পধ্যস্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি 
বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়! আমিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল 
বৃতির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন। 

গুরু। তাহা নহে।. ভক্তি একই বৃত্তি। আমার 
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কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, খন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক 
তক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত 
্র্তিহইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির যে 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা! বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। 
ভক্তি ঈশ্বর1পতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার 
অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার 
কথার স্ুল তাহপধ্য। এমন তাৎপর্য নহে। বে সকল 
বৃন্তির সমষ্টি তক্তি। 
শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামইঈীম্য কোথা গেল £ 
' আপনি বলিয়াস্থেন, ষে সকল বৃথ্টিগুলির সমূচিত ক্ব,র্ভিই 
মনুষ্যত্। মেই সমুচিত ক্কর্তির এই অর্থ করিয়াছেন, 
যেকোন বৃত্তির মমধিক ক্ফন্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির জমু- 
চিত ক্করর্ভির অবরোধ না হয়। কিন্তু মঞ্চল বৃত্তিই যদি 
এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ণ্িই যদি অন্য 
বৃন্তিগুলিকে শাদিত করিতে লাগিল, তবে পরম্পরেন 
সাম়গস্য কোথায় রহিল ? 
গুরু। ভক্ষির অনুবর্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ফরর্তির 
বিশ্ব করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য 
হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ধাপেক্ষা ঈখরই মহত যে 
বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবন্ত! হইলে, 
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মে সম্প্রসারণ বাঁড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর ষে বৃত্তির 
উদ্দেন্ট,_-অনস্ত মঙ্গল, অনস্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনস্ত 
সৌনর্ধ্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,_ 
তাহার আবার অবরোধ কোথায়? তক্তিশাসিতাবস্থাই 
সকল বৃত্তির যথার্য সামগ্লস্ত । 

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অনুশীলন- 
ধর্ধ আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাতপর্ধ্য কি 
এই, যে ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু । অনুশীলনধর্ম্ের মর্মে এই কথা আছে বটে, 
ধে সকল বৃত্তির ঈশ্বরে মমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 
ইহাই প্রকৃত কৃষণর্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্খব। ইহাই 
স্থায়ী তুখ। ইহারই নামান্তর চিত্বশুদ্ধি। ইহারই 
লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শান্তি ।” ইহাই ধর্ম--ইহা ভিন্ 
ধর্থান্তর নাই । আমি ইহাই শিখাইতেছি । কিন্ত তৃমি 
এমন মনে করিও না, যে এই কথা বুঝিলেই তুমি অনু- 
শীলন ধর্ম বুঝিলে। 

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা 
বমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি । অনুশীলন ধর্মে এই 
ভবের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। 
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আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক 
বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা 1780010/ না হউক, 
একট] বৃত্তি বটে। অনুশীলন ধর্মের বিধানানুমারে, 
ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন রোগ, 
দারিদ্র্য আলস্ত বাতাদশ অন্য কোন কারণে কোন 
ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত ক্ষর্তি হয় নাই। তাহার কি 
ঈশ্বরতক্তি ঘটিতে পারে না 

গুরু । আমি বলিঘ়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের 
মকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবত্তী হয়, তাহাই ভক্তি । 
& ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্‌, অন্প থান্ত, যতটুকু 
আছে, তাহ! ষদি ঈশ্বরানুবন্তীঁ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরান্ুমত 
কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয়_-আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেই রূপ হয়, 
তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তব অনুশীলনের 
অভাবে, এঁ ভক্তির কার্ধ্যকার্তার, £-ই-গরিমাণে ত্রুটি 
ঘটিবে। একজন দহ্্য একজন ভাল মানুষকে পীড়িত 
করিতেছে । মনে কর, ছুই বাক্তি তাহা,দেখিল। মনে 
কর, দুই জনেই ঈশ্বরে তক্তিযুন্ত কিন্তু একজন বলবান, 
অপর দুর্ধল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দশ্থ্য- 
হস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত যে দূর্ধল, সে চেষ্টা 
করিয়াও পারিল না। এই' পরিমাণে, বৃত্বিবিশেষের 
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অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের ঘম- 
পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্ত তক্তির ক্রুটি বলা যায় 
না। বৃত্তি মকলের সমুচিত ক্র্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; 
এবং মেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনু- 
ষ্যত্ব নাই। উতয়ের সমাবেশেই অপ্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। 
ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ 
ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, 
যে বৃতিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব 
বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাইী। 

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ 
অনুসারে কার্ধ্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। 
সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ 
একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী কর! যায় ? 

গুরু। জগতে অতুল মেই মহাক্রোধীতি তোমার 
কি ম্মরণ হয়? 


ক্রোধং প্রভো৷ সংহরসংহরেতি, 
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরস্তি । 
ভাবং স বহ্ছ্িবনেত্রজব। 
ভক্বাবশেষং মদনঞ্কার ॥ 


এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ__কেন না যোগতন্ব- 
১৩. | 
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কারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং 
ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে 
ঈশ্বরানুবন্তা হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার 
উদ্বাহরণ মহ'ভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে 
পারিব না। | 

শিষ্য । আরও আপত্তি আছে-- | 

গুরু । থাকাই সম্তব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্বি- 
গুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবন্তা হয, সেই অবস্থাই 
তত্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন 
সকল গুরুতর তত্ব নিহিত আছে, ঘে ইহ] তুমি যে. 
একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সন্ভাবন। কিছু 
মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত ₹ইবে, অনেক 
গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র ছে. বে, হয় ত পরি- 
শেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিক্ত 
তাহা হইলেও, সহসা নিরাশ হইও না। দিল দিন, 
মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্বের চিন্তা করিও । 
কাধ্যাক্ষোত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। 
ইন্ধনপৃষ্ট অগ্ির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে 
গরিস্কট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে 
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তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের 
শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ব আর নাই। একজন 
মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষা'য় নিযুক্ত করিয়া, সে 
যদি শেষে এই তত্বে আগিয়৷ উপস্থিত হয়, তবেই 
তাহার জীবন সার্থক জানিবে। | ূ 
শিষ্য। যাহা! এরপ দুপ্প্রাপা, তাহা আপনিই বা 
কোথায় পাইলেন? ৰ 
গুরু। অতি তরুণ অবস্থাহইতেই আমার মনে এই 
প্রশ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব £” 
“লইয়া কি করিতে হয়?” জ্মস্ত জীবন ইহারই উত্তর 
খুজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া 
গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর গাইয্বাছি, 
তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, 
অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিযবাছি। 
এবং কার্্যঙ্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্তর যথাসাধ্য অধায়ন 
করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য. শ্রাণপাত 
করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি । এই পরিশ্রম, এই কষ্ট 
ভোগের ফলে এই টুকু শিখিয়াছি, যে মকল বৃত্তির ঈশ্বরানু- 


১৪৮ হন্শীলন। 
বর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই'। 
“জীবন লইয়া! কি করিৰ ?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাই" 
যাছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অবখার্থ। 
লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই 
এক মাত্র স্ুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি 
এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়৷ এত দিনে পাইয়নাছি। তুমি এক 
দিনে ইহার কি বুঝিবে? 

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি, 
* যে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, 
ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য ধষিরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন। রে 
গুরু । মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি 
শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা, যে যাহা আঁ” খষিগণ জানি 
তেন না--আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি 
যাহা বলিতেছিলাম, তাহার ভাৎপর্ধ্য এই যে, সমস্ত 
জীবন চে! করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মর্গ্রহণ করি- 
স্বাছি। তবে, আমি যে তাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম 
সে ভাষায়, সে কথায়, তীহীরা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। 
তোমরা! উনবিংশ শতাবীর লোক--উনবিংশ শভাবীর 


ঈশুরৈ ভক্তি । ৯৪৯, 


॥ 


ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। তাষার প্রভেদ 
হইতেছে বটে, কিন্ত ঘত্য নিত্য। ভক্তি শাগ্ডিল্যের 
সময়ে যাহা ছিল) তাহাই আছে,। তক্তির যথার্থ স্বরূপ 
যাহা, তাহা আর্ধ্য ধষিদিগের উপদেশ মধ্যে প্রাপ্তব্য। 
তবে যেমন মমুদ্রশিছিত রত্বের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না 
দেখিলে দেখিতে গাওয়া! যা না, তেমনি অগাধ সমুদ্র 
হিন্দ শাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদস্তনি হিত রদ 
দকল চিনিতে পারা যায় না। 

পিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত 
তক্তিব্যাখ্যা শুনি। 

গুর। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, তক্তি হিলুরই 
জিনিস। ধবষ্টধর্থে তক্তিবাদ আছে বটে, কিন্ত হিন্দুরই 
নিকট তভির বথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু 
ডাহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা বিস্তারে বলিবার বা 
শুনিবার আমার ব| তোমার অবকাশ হইবে না। আর. 
আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম বুঝা, তাহার 
জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাধ্যার প্রয়োজন নাই; স্কুল কথা 
তোমাকে বলিয়া ষাইব। | ৃ 

শিব্য।' আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিল, 
ধর্মের অংশ । | 


১৫৪ অনুশীান। 


গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। 
বেদের ধর্খের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। 
সাধারণ উপাদকের সহিত সচরাচর উপাশ্ত দেবের যে 
সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপামকের সেই 
সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরম 
. পান কর! হবি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, 
সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোর দাও, শসা দাও, আমার 
শক্রকে পরাস্ত কর।” বড় জোর বলিলেন, আমার পাপ 
ধ্বংস কর।, দেঁবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে গ্রমন্্ 
করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ 
কাম্য বস্তর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম বলে। 
কাম্যাদি কর্শীতুক যে উপাসনা, তাহার আধারণ নাম 
কর্মা। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব 
কাজ করিতে হইবে_-এইবপে ধর্ম'নের যে পদ্ধতি, 
তাহারই নাম কর্মা। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ 
কর্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হুইয়াছিল। যাগ 
যজ্ঞের দৌরাত্্যে ধর্ধের প্রকৃত মন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ 
দেখিতে পাইলেন, যে এই কর্াত্বক ধর্ম বৃথাধর্শ। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। যে বৈদ্দিক 


ঈশ্বরে ভক্তি? ১৫৯ 


দেবদৈবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; 
ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। 
তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কর্শেত্র উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ 
হইলেন। ভীহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন_- 
সেই বিরবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। 
এক দল চার্বাক,_-তাইারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই 
মিথ্যা_খাও দাও )নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যমিংহ--তিনি বলিলেন, কর্মফল 
মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম হইতে 
পুনর্জন্ম, অতএব কর্ম্বের ধবংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিত্তসং্যম পুর্ধক অগ্টাঙ্গ ধর্খুপথে গিয়া নির্বাণ লাভ 
কর। তৃতীর বিপ্লব দ্রার্ণনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহারা প্রান ব্রহ্মবাদী। তাহার! দ্রেখিলেন; 
যে জগতের যে অনন্ত কারণভত চৈতন্তের অনুসন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুজ্ঞে। সেই তরঙ্গ 
জানিতে পারিলে--মেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্বার 
সঙ্গে আমাদের কি মন্বন্ধ। এবং জগতের সন্বেই বা 
তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পারিলে। 
বুঝা যাইতে পারে, যে এ জীবন লইয়। কি করিতে 


88 খুমুশীলন। , 
হুইবে। মেটা জান! কঠিন--তাহা জানাই ধর্ম। অতএব 
জ্ঞানই ধশ্ব_-জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স | বেদের যে অংশকে 
উপনিষদ্‌ বল! যায়; তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের 
কীর্ভি। ব্রহ্মমিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্য । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিব- 
দ্বিত ও প্রচারিত হইপ্বাছে। কপিলের সাংখ্য ত্রহ্গ 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্ জ্ঞানবাদাত্বক। দর্শ- 
নের মধ্যে কেবল পুক্বমীমাং্সা কর্খবাদী-_আর 
সকলেই জ্ঞানবাদী। 

শিষা। জ্ঞানবাদ বড় অমম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ 
হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্ত জ্ঞানে 
কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায় ? 
ঈগ্বরের সঙ্গে জাযার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে গারি- 
লাম_নূনিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে 'লিত হইলাম ? 
ছুইকে এক করিয্বা মিলাইয়া দিবে কে 

গুরু। এই ছিদ্রেই ভঞ্তিবাদের ষ্টি। ভন্ভিবাদী 
বলিলেন, জানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্ত জানিতে 
পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস 
আমর! জানিঘ়াছি--জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাই- 
বাছিঠ আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত জানি, 


ঈশরে ভক্তি 5৫৩ 


কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমর! মিলিত হইয়াছি € আমরা 
যদি-ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবেকি তাহাকে পাইব £ 
বরং যাহার -প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্তাবন|।. . যে শরীরী, তাহাকে কেবল আন্ু- 
রাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত যিনি 
অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । অতএব 
তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে 
পাইব। সেই প্রকারের অন্ুরাগের নাম ভক্তি। শাগ্ডিল্য 
কুত্রের দ্বিতীয় শ্ৃত্র এই--আা ভেক্তিঃ) পরানুরক্তি- 
রীখরে |”. 

শিষ্য। ভক্তিবাদের উতপন্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া 
আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না! শুনিলে 
ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া 
আর একট! কথা মনে উদ্দয হইতেছে । সাহেবের এবং 
ঘয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীষু পণ্ডিতের বৈদিক 
ধর্মকেই শ্রেটধর্্থ বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা 
আধুনিক হিন্দুধর্শকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্ত এখন 
দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশুন্য ষে 
ধর্ম, তাহাঁ অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্্ম--অতএব বেছে যখন 
ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা 


১৫৪ অমৃশীলন | 


আধুনিক বৈষ্বারি ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম | ধাহারা এ সকল, 
ধর্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্মের পুনকুজ্জীবনের চেষ্টা 
করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।-- 

' গুরু। কথা ধথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয়। যে 
বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। 
শাগডিল্য শৃত্রের টীকাকার দ্বপ্েখবর ছান্দোগ্য উপনিষদ 
হুইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি 
শব ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমর্্ তাহাতে 
আছে। বচনটি এই--“আত্মৈবেদং সর্বমিতি | সবা- 
_ এষএব পশ্যনেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্বরতিরাত্বক্রীড় 
আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স দ্বরাড় ভবতীতি |” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্বে 
ঘাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহা! দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা 
জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মান ক্রীড়াশীল হয়, 
আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা মাপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। 
ইহা বথার্থ ভক্তিবাদ। 


দ্বাদশ অধ্যায় ।- ভক্তি । 
ঈশ্বরে ভক্তি।-_শীন্তিল্য। 


গুরু। শ্রীমন্তগবদগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ! 
কিন্তু গীতোক্ত তক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে 
তিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু তক্তিতত্ব আছে, 
তাহা তোমাকে গুনীন ভাল। বেদে এ কথা প্রায় 
নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলি- 
য্াছি। যাহ! আছে, তাহার সহিত শার্ডিল্য মহর্ধির নাম 
সংযুক্ত । 

শিষ্য। যিনি তক্তিশ্ৃত্রের প্রণেতা ? 

গুক্ধ। প্রথমে তোমাকে আমার বল] কর্তৃবা, থে 
ছুই জন শাণ্তিল্য ছিলেন, বোধ হয়। একজন উপনিষ- 
দুক্ত এই'ধধি। আর একজন শাণডিল্য-হৃত্রের প্রণেতা । 
প্রথমোক্ত শাগিশ্া প্রাচীন ধষিদ্বিতীয় শাগ্ডিল্য অপেক্ষা" 
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কৃত আধুনিক পণ্ডিত। তক্তিশ্ৃত্রের ৩১ সুত্রে প্রাচীন 
শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সৃত্র- 
কার প্রাচীন খষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়া- 
ছেন। এক্ষণে প্রাচীন ধষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্য। 
ককুন। 

গুরু । দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন খষি-প্রণীত কোন 
গ্রন্থ বর্তমান নাই! বেদাস্ত-স্ৃত্রের শঙ্করাচা্য যে ভাষ্য 
করিয়াছেনঃ তন্মধ্যে হৃত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে 
(কোলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা এই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্য। তাহা হইতেও 
পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ঘ্ম কথিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর 
করিয়! স্থির করা যায় না যে, শ"!গুল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা । ফলে প্রাচীন ধষি শাণডিল্য যে, ভক্তি ধর্মের 
একজন প্রবর্তক, তাহা বিবেচন1 করিবার অনেক কারণ 
আছে। কথিত ভায্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, তক্তিবাদী 
শাগিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন... 

“বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি | চতুষু বেদেষু গরং শ্রেয়ো- 
হলন্ধা শাঙিল্য ইদৎ শান্তমধিগতবান্‌। ইত্যাদি বেদ- 


ভক্তি। 5৫৭ 


নিন্দা দর্শনাং। তক্মাদমঙ্গভা এষা কজনা ইতি 
সিদ্ধঃ1” 

অর্থাৎ। “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । 
চহ্র্বেদে পরংশ্রেয়ঃ লাত না করিয়া শাগ্ডিল্য এই শাস্ত্র 
অধিগমন করিয়াছিলেন । এই সকল বেদনিন্দা দর্শন 
করায় সিদ্ধ হইতেছে থে, এ সকল বলনা অসঙ্গত।” 

শিষ্য। কিন্ত এই প্রাচীন খষি শাণ্ডিশ্য ভক্তিবাদে 
কতদূর অগ্রর হইয়াছিলেন, তাহা জানিধার কিছু 
উপায় আছে কি? | 

খরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় 
প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু গড়িতেছি, 
শ্রবণ কর।-- 

“র্পকর্মা সর্ধকামঃ সর্মগন্ধঃ মর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যা- 
স্তোহবাক্যনাদর 'এষ ম আত্মাস্ত দয় এতদ্ত্রদ্ষৈতমিতঃ 
প্রেত্যাভিদস্ভাবিতাম্মীতি যন্ত স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাৎ- 
স্তীতিহম্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাও্িল্যঃ 1” | 

অর্থাৎ, “সর্ব্বকন্্, সর্ব্কাম, সর্বগন্ধ, সর্ধবরস এই 
জগতে পরিব্র্যাপ্ত বাক্য বিহীন, এবং আগ্তকাম হেছু 
আদরের অপেক্ষা করেন নাএই আমার আত্মা হদয়ের 
মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম). এই লোক হইতে অবস্থত হইব 
| ৫ 
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র্ভ 


ইঙ্াকেই স্থম্প্ট অনুভব করিয়া থাকি । বীহার ইহাতে 
শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা 
শাঙডিল্য বলিয়াছেন।” 

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না । এ সকল উপনিষদের 
ভ্বানবাদীরাও বলিম্া থাকেন। *শ্রদ্ধী" কথা ভক্তি বাচক 
নহে বটে, তবে শ্রন্ধা থাকিলে, মংশর় থাকে না, এ সকল 
ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদাস্থমারে 
পয! যাঁয়। বেদান্তমারকর্তা সদানন্দাচার্ধ্য উপামন 
 শবজের ব্যাখ্যায় ব্লিয়াছেন_-“উপাসনানি সগুণত্রদ্ধবিষ- 
স্ুকমানমন্যাপারগাণি এ[িলাবিত্যাপীনি |” 

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিনুধর্শে 
শ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে--অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা 
দুই রুকমে বুঝিরা, থাকে। জ্বর নিও এবং ঈশ্বর 
ষণ্ড1$ তোমাদের ইংরেজিতে ফংং।কে “29018” 
বা 4071০0171106000” বলে, তাহাই নিগুণ। ফিনি 
নিগুণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি 
নিগুপ, ভাঁহার কোন গুণানুবাদ কর! যাইতে পারে না, 
'হিনি নিগু ধুধাহার কোন “০০৪০16199০1 [5515/076 
নই ঝ| বং যাইতে পারে না-উাহাকে কি বলিয়া 
ভ্মকক?. কি বলিয়া তাহার চিন্তা করিব? আতঞব 
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কেবল সঙুণ ঈশ্বরেষই উপা্না হইতে পারে। নিখুন- 
বাদে উপা্না নাই। গুণ বা তক্তিবাদী অর্থাৎ শাস্ডি- 
ল্যাঁদিই উপাসনা কৰ্ধিভে পারেন। অতএব বেদীস্ত 
সারের এই কথা হইতে টুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিখী মলে 
করিতে পাঁরি। প্রথম সগ্ুণবাদের প্রথম প্রবর্ত 
শাণ্ডিশ্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাগডিল্য। 
আর ভক্তি সগুণবাদেরই অসুসারিণী। 

শিষ্য। তবে কি উপনিষদূ সমুদয় নিগু ণবাদী £ 

গুর্। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাধী 
আছে কি না, সন্দেহ । ঘে প্রক্কৃত নিগুণবাদী, তাহাকে 
নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়! 
নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই 
এই জগতক্বাইীর কারণ। সেই মায়ার ভচ্যই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারিলেই ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে এবং বক্ষে লীন হইতে পাদ 
যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্েয়। 
এই জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞাল 
জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান 
এবং শ্রদ্ধা, এই ছত্ব মাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, 
ও নিধিধ্যামন ব্যতিরেকে অন্য বিধয়-হইতে আন্তরি- 
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জ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহেন্িয়ের নিগ্রহ 
দম। তদতিরিক্ত বিষন্ধ হইতে নিবর্তিত বাহ্েক্রিয়ের 
দমন, অথবা! বিধিপূর্বক বিহিত কর্ণের পরিত্যাগই 
উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একা- 
গ্রতা সমাধান । গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা! সর্বত্র 
এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান 
ধারণা তগস্াি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। 
অতএন জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছ। উহা 
অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, ষে 
_ উপামনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনু- 
শীলনকেতুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তমে উপাসনা 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বে যাহা বলিয়াছি। তাহা ম্মরণ 
করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসণ। ভক্তি-প্রহৃত। 
ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তি" ₹ই তোমাকে বুঝা- 
ইতে হইবে, ফেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 
হইবে। 

শিষ্য । এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, 
তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে সেই প্রাচীন ধষি 
শান্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক? 

গুরু । ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাগডিল্যের লাম 
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আছে, তেমনি দেবকীননন কৃষ্ণেরও নাম আছে। 
অতএব কৃষ্ণ আগে কি শািল্য আগে তাহা আমি জানি 
না। হৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাত্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম 
প্রবর্তক তাহা বলিতে পারি না 


ত্রয়োদশ অধ্যায়।--তক্তি। 


তগ্বাগীতা। স্থূল উদেশ্ঠা। 

শিষ্য। এক্ষণে গীতোজ ভক্তিতত্বের কথা গুনিবার 
বাসনা করি। 

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যাধের নাম ভক্তিযোগ। 
কিন প্রকৃত ভক্তির ব্যাধ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অক্সই 
আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্্ সকল অধ্যায় 
গুলির পর্যালোচনা না করিলে, নীডেও প্রকৃত তক্তিতত্ব 
বুঝা যায় না। ঘর্দি গীতার ভক্তিতত্ব বুঝিতে চাও তাহা 
হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। 
এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 
কথা আছে-তিনেরই প্রশংসা জাছে। যাহা আর 
কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও 
তকতির মামঞ্জ্ত আছে। এই সামঞন্ত আছে বলিয়াই 


ভর্তি ১৬৩ 


ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বল! যাইতে পারে। কিন্ত 
সেই ষামঞ্স্তের প্রকৃত তাংপর্ধ্য এই যে, এই তিনের 
চয়মাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত 
পক্ষে ভক্তিশান্ত্র। 


শিষ্য। কথাগুত্রি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে । আত্মীয় 
অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া 
অ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন_-ইহাই গীতার 
ব্ষয়। অতএব ইহাকে খাতক-শাস্ত্র বলাই বিধেয় ; 
উহাকে ভক্তিশান্ত্র বলিব কি জন্য ? 

খুকু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের 
এক খানা পাতা পড়িয়া! মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের 
মর্গ্রহণ করিয়াছি। ধাহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, 
তীহারাই ভগবদগীতাকে খাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া 
থাকেন। স্থুল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট নহে। কিন্ত মে কথা এখন 
থাকৃ। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা৷ তোমাকে পূর্বে 
বুঝাইয়াছি। 

শিষ্য। বুঝাইয়্াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশ. 
রক্ষার্থ যুদ্ধ ধন্ম মধ্যে গণ্য। 


৯৬৪ অনৃহীলন। 


গুরু। এখানে অর্জন আত্মরক্ষায় প্রবৃস্থ। কেন না 
আপনার সম্পত্তি উদ্ধার-_আত্মরক্ষার অন্তর্গত । 

শিধ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান 
প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফান্স রক্ষার ওজর করিয়া! ইউরোগ 
নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল । 

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের 
দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেগোলেয়নের 
কথা.মিথ্য! নহে। নেপোলেষন্‌ নরপিশাচ ছিলেন ন1। 
ঘাক্‌_-সে কথা বিচার্ধা নহে। আমাদের বিচাধ্য এই 
সবে, অনেক সময়) যুদ্ধও পুণ্য কর্ম। 

শিষ্য। কিন্ত সে কখন? 

গুরু । এ কথার ছুই উত্তর আছে । এক, ইউরোপীয় 
হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই :.$, মুদ্ধে যেখানে 
লক্ষ লোকের অনিঃ করিয়া কোটি কোটি লোকের হত 
সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম। কিন্তু কোটি 
লোকের জন্ত এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার 
আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী 
দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতব্যাঁয়। এই 
উত্তর অধ্যাত্বিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল 


তজি। ১৬৫ 


নীতির মূল আখ্যাত্মি্ ও গারযার্থিক। মেই মুল, 
ুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ব অবলম্বন 
করিয়। যেমন বিশন রূপে বুষ়ান*যায়, সামান্য তত্তের 
উপলক্ষে মের বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ- 
নের যুদ্ধে অপ্রন্তি করিত করিয়া, তহ্পণক্ষে পরম 
পবিত্র ধর্মের আনূল ব্যাধ্যার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
শিষ্য। কথাটা কিন্পে উঠতেছে 9 
গুরু। ভগবান্‌ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্নকে 
প্রবমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুষ্মাইতেছেন। প্রথমে আধ্যা- 
স্বিকতা, অর্ধীৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের 
বিষয়। ইহা জ্ঞানঘোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অতিহিত 
হইয়ীছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 
লোকেহশ্িন্‌ খ্বিবিধা নিষ্ঠা পৃত্বাপ্রোক্ত] ময়ানঘ 
জানযোগেন মাংখ্যানাং কর্খুযোগেন যোগিনামৃ। ৩5 
. ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া 
কর্মধোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কন 
ঘোগ প্রতৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে গারিবে, যে গীত 
ভক্কিশান্ত্র_তাই এত মবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার 
পরিচয় দিতেছি । 


চতুর্দশ অধায়।-তক্তি। 
ভগবাগীতা_কর্ম। 
গুরু। এক্ষণে ভোমাকে নীতোক্ত কর্মুযোগ যুষাই- 
তেছি, কিন্তু তাহা! শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে 
ব্যাধ্যা করিঘ্বাছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় 
সকল বৃত্তি গুর্িই ঈশবরাভিমুখী হত, মানসিক সেই 
অবন্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে «ই অবস্থা ঘটে, 
তাহাই তক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর। 
শ্রীকৃ্জ কর্মযেগের প্রশংসা করিয়া অর্জুনকে কে 
প্রবৃত্তি দিতেছেন। 
নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠভাকর্শনৎ। 
কারধ্যতে হ্যবশঃ কর্ধ মর্ধঃ প্রকৃতিজেও্ডণৈঃ। ৫ 
কেহই কখন নিষ্্থা হইয়া মবস্থান করিতে পারে না। 
কর্ম না করিলে প্রন্ততিজাত ৭ মকলের ছারা! বর্ণে 


ভক্তি। ত৭্‌ 


্রবৃত্ব হইতে হইবে। অতএব কর্ম করিতেই হইবে। 
কিন্ত মেকি ক্র? 
কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার 

মক্গলকামনায় দ্রেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
বুঝাইত, ইহা পুর্ষে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম 
বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্খের সঙ্গে 
কষ্টোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীত, 
ধর্মের উতকর্ষের পরিচয়ের আরম্ত। সেই বেদোক্ধ 
কাম্য কন্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

যামিমাং পুশ্পিতাং বাং প্রবদন্তাবিপশ্চিতহ 

বেদবাদরতাং পার্থ নান্দীতি বাদিনং ॥ 

কামাজ্মানঃ স্বর্গপর1 জন্মকশ্বকলপ্রদাং 

ক্রিয়াবিশেষবছুলাং ভোদৈশ্বধযগতিংপ্রভি। 

ভোগৈশ্বর্বাপ্রসভা নাং তম্নাপহ্থত চেতমাং 

ব্যাবসায়াত্িক1 বৃদ্ধিঃ সমাধৌশ বিধীঘত্তে | ২৪২3৪ 


“যাহারা বক্ষ্যমানক্লপ শ্রুতিহৃখকর বাক্য প্রয়োগ করে, 
তাহারা বিবেকশূন্য । যাহারা বেদবাক্যে রত হইস্কা, 
ফলসাধন কর্ম ভিন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, 
যাহারা কামপরবশ হইয়া স্র্গই পরমপুরুতার্থ মনে করিয়া 
জমই কর্মের কল ইহা বলিক' থাকে, যাহার! (কেবল) 


১৬৮ * অহ্শিলন। 


ভোগৈশ্যযপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিখাবিশেষবছল বাক্য- 
মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্থ। এইরূপ বাক্যে 
অপহৃত চিত্ত ভোগৈশর্ধযপ্রম্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়া- 
ঝ্বিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।”। 

অর্থাৎ বৈদিক বন্দু বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। 
অথচ কর্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ধু করিতে হইবে £ 
যাহা কাম্য নহে তাহাই নিক্ধাম। যাহা নি্ষাম ধর্খব বলিয়া 
পরিচিত, তাহা কর্ম মার্গ মাত্র, করের অনুষ্ঠান । 

শিষ্য। নিষ্কাম কন্ম কাহাকে বলি। 

গুরু । নিষ্কাম করের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ 
করিতেছেন, 


কশ্বমপোবাধিকারস্তে মালেষু কদান। 
মা কশ্মফলেহেতুড়'ম1 তে মঙ্গে। খ্কন্মণি | ২1 ৭ 


অর্থাৎ, তোমার কর্ণেই অধিকার, কদাচ কর্মফলে 
, ষেন নাহয়। কর্মের ফলার্থী হইও না; কর্মুত্যাগেও 
প্রবৃত্তি না হউক। 

অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, 
কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্র। করিবে না। 

শিষ্য। ফলের আক'জ্রা! না থাকিলে কর্দু করিৰ 


ভক্তি! ১৬৯ 


কেন? যদি পেট ভরিবার আকাজণ না রাখি, তষে 
ভাত খাইব কেন? 
গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সত্তাবনা বলিষ়! ভগবান 
পর গ্নোকে ভাল কর্িয়। বুঝাইতেছেন-_ 
“যোগস্থঃ কুরু র্শাণি ঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগীয় [ 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! জঙ্গ ত্যাগ করিয়া খোগশ্থ হইয়া 
কন্ম কছু। 
শিষ্য। কিছুই ধুঝিলাম না। গ্রথম__সঙ্গ কি? 
গুরু। আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি 
কোন প্রন্কার অনুরাগ না খাকে। ভাত খাওয়ার কথা 
বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সদেহ নাই; 
কেন না “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত 
আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত 
হুইয়। ভোজন করিও না। 
শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 
গুক। পর চরণে তাহা কথিত হইতৈছে। 
যোগন্থঃ হুর কর্ধাণি মঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগ়্। 
সিদ্ধাসিদ্ধেোঃ সমে| ভূত সমত্বং ঘোগ উচ্যতে ॥ 
কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, 
মান জান করিবে। তোমার যতদূর কর্তব্য তাহা তুমি 
৯৫ 


ওণ্ু৪ অনুশীলন! 


করিবে। তাতে তোমার কর্ম জিদ্ধ হয় আর নাই হয়, 
তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান 
করা, ইহাকেই ভগ্গবান যোগ বলিতেছেন। এইরূপ 
যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্ভিশৃন্য হইয়া কর্শের যে 
অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কম্খানুষ্ঠান। 

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধ ফাটি 
লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্ত 
আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম 
না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা 
হলো হলো, নাহলো না হলো।” আমি কি নিষ্কাম 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিলাম ? 

গুরু । কথাটা ঠিক সোণার গাখর বাটার মত হইল । 
তুমি মুখে, হলো! হলো, না হলে! না হলো বল, আর নাই 
বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রাম্থ ক, তাহা হইলে 
তুমি কখনই মনে এরগ ভাবিতে পারিবে না। কেন না 
চুরির ফলাকাজনি না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের 
আকাঙ্রা না করিয়া, তুমি কখন ছুরি করিতে যাও নাই। 
যাহাকে “কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। 
“ক্ধ'” কি, তাহা পুরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি “কর্ম 
মধ্যে গ্রধ্য হইলেও ছুমি তাহা জনামুভ হইয়া কর 


ভক্তি । ১৭১ 


নাই। এজন্য ঈমৃষ কর্ানুষ্ঠানকে সং ও নিষ্কাম 
কর্মামুষ্ঠান বল! যাইতে পারে না। 

শিষ্য। ইহাতে ষে আপত্তি, তাহ! পূর্বেই করিয়াছি । 
ধনে কন, আমি বিড়ালের মত ভাঁত খাইতে বসি, বা 
উইলিয়ম দি সাইলেটের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি; 
ুইয়েতেই আমাকে ফলাধাঁ হইতে হইবে। অর্থাৎ 
উদ্দরপূর্তির আকাজ্ষা করিয়া ভাঁতের পাঁতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাজ্া করিয়া 
দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

গুক। ঠিক মেই কখারই উত্তর দিতে যাইতে 
ছিলাম। তুষি' যদি উদরপূর্তির আকাজ্ষা করিয়া ভাত 
খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি 
ধদি দেশের দুঃখ নিজের ছুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাঁবিয়া 
তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম 
নিষ্কাম হইল না। 

শিষ্য। যদি মে আকা না খাকে, তবে কেনই 
এই কর্মে প্রবৃত্ব হইব ? 

গুরু ॥ কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেধ কর্ম বলিয়া । 
আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্টেয়। 
চৌধ্য তোমার অনুষ্ঠেয় নছে। 


৯৭২ অহৃশীলন। 


শিষ্য। তবে কোন কর্ম অনুষ্টেয়। আর কোন বর্ধন 
অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না 
বিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 

গুরু । এ অপূর্ব ধর্ম-প্রণেতা কোন কখাই ছাড়িয়া 
যান নাই। কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন) 

যক্জার্ধা কর্খণৌহনাত্র লোকোহয়ং কর্ণবন্ধনঃ 
তদর্থং কর্ধ কৌস্তের যুক্তনঙ্গ: সমাচর। ৩।৯। 
এখানে ষঙ্জ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার 
* ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ধ্যের কধার উপর 
নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের তাষ্যে লিখিয়াছেন,__ 
“ঘজোবৈ বি রিতি শ্রুতেরজ ঈশ্বর বন্তদর্থং |” 

তাহা হইলে গ্লোকের অর্থ হইল এই ষে, ফে ঈঙ্বরর্থ 
বা! ঈশ্বরোদিষ্ট যে কর্ম তভিম্ন জনা কর্ম বন্ধনমাত্র 
( অনুষ্টেত্ন নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মুই 
করিবে । ইহার ফল টীড়াফ কি? দীড়ায়, ষে সমস্ত 
রৃত্বিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম 
ঈশ্বরোদিই্ট কর্ণ হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্শই নামী- 
স্বরে ভক্তি। এইরূণে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্নন্ত! কর্ণের 
সহিত ভকির গ্রব্য স্থানাস্তরে আরও শপরীককত হই- 
তেছে। যথা-. 


ভক্তি । ১০৩ 


অয়ি সর্বকাণি কর্মাণি সংস্থাস্তাধ্যাত্মচেভস] 
নিরাশী নিশ্বমোতূত্া ঘুধ্যন্ব বিগতজরঃ। 

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম নকল আমাতে অর্পণ করিয়া! 
নিষ্ধাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশুন্য হইয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও । রি 

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 

গুরু । "অধ্যাত্মচৈতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “জংন্যস্ত” 
শব বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য “অধ্যাত্ব- 
চেতসা” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তে- 
শ্বরায় ভৃত্যব করোমীত্যনয়া বুদ্ধযা।” “কর্তা যিনি 
ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভৃত্যত্বূপ এই ক'জ 
করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃ্ণে 
কন্ধার্পণ হইল। 

এখন এই কর্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য 
কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কম্মই কর্ম। যে কর্ম 
ঈশ্বরোদ্িষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাতিপ্রেত, ভাহাই অনুষ্ঠেয়। 
তাহাতে আশক্তিশুন্য এবং ফলাকাক্াশূন্য হইয়া 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য 
জান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ 
কর্খু তীহার, আমি তাহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করিতেছি, 


১৭৫ ধন 


এইরগ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে তাহা হইলেই কর্মঘেগ শি 
হইল। 

ইহা করিতে গেলে কার্ঘযকারিনী ও শীরীরিকী বৃত্ধি 
মকলকেই ইশ্বমূখী করিতে হইবে। ঘডএব রর, 
ঘোণ্ই ভক্তিযোগ। তভতির মঙ্ধে ইহার এয ও সাম- 
ঈন্ত দেখিলে। এই অপূর্ব তত, অপূর্ব ধর্ম, কেবল 
পীতাতেই আছে। এগ আর্ট ধর্মব্যাধা। আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বযাধ্যা 
, তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্দযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ 
হই না) কর্ম ধর্দের প্রথম গৌগান মাত্র। কাল 
তোমাকে জানযোগেষ বথা কিছু বলিব। 


পঞ্চদশ অধ্যাঠ।-_উক্তি। 


ভগব্দগীতা-জ্ঞান। 
গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবহছুক্তির মার মর্ম 
বণ কর। কর্ধের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার 
ঘবতার-কখন সময়ে বলিতেছেন, _ 
বীভরাগতয়ক্রোধ! মন! মামুগাখ্রিতা;। 
যহবো জাীমতগল1 পুত] মন্তাবমীগভাঃ ॥ 81 ১০। 
ইহার ভাবার্ঘ এই ধে, অনেকে বিগতরাগভযনত্রোধ, 
মন্ধয় ( ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান 
তগের দ্বারা গবিজ্ব হইয়া! আমার ভাব অর্থাং ঈ্বত 
বা মোক্ষ গ্রাপ্ত হইয়াছে। 
শিষ্য। এই জান কি প্রকার? 
গুরু। যে জানের দ্বারা জীব খমুদায় ভুতাক 
আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে গায়। খা» | 


৯৪৬ _.. শ্হৃশীলম। 


যেন ভূতান্ঘশেষেণ ভরক্ষস্তাতনাখো ময়ি। ৪ ৩৫। 
শিষ্য। সেজ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু। ভগবান ভাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 
ভ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্খেন সেবা । 
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তত্বদর্শিনঃ | 815৪ | 
' অর্থাৎ প্রণিপাত, লিজ্ঞামা! এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী 
তত্বদশীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে। 
শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া 
, প্রনিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 
গুরু । তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও 
নহি, তত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত 
বলিয়। দিতে পারি। 
জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আশনাতে এবং ঈশ্বরে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইততিবাকো কাহার কাহার পরম্পর 
সন্বন্ধ জ্রেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে? 
শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
গুকক। ভূতকে জানিবে ফোন্‌ শাস্ত্রে 
শিষ্য। বহিবিজ্ঞানে। 
| গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতার্বীতে কোমৃতের প্রথম 


॥ 


ভক্তি। ১৭৭ 


চারি--19191080109, 25001001005 01755105) 0176- 
11505, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রাষায়ন। 
এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু 
করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন শ্বান্ত্রে £ 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্কিজ্ঞানে | 
গুরু । অর্থাৎ কোমৃতের শেষ দুই_-10108), ১০০০- 
10, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞ1 করিবে । 
শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে? 
গুরু । হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদ, দর্শনে, পুরাণে, 


ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 

শিষ্য । তবে, জগতে যাহা কিছু জে, সকলই 
জানিতে হইবে। পৃথিবীতে ঘত প্রকার জ্ঞানের প্রচার 
হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? 

গুরু । যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করি- 
লেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের অম্যকৃ 
কুর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
চচ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি 
মকলের উপযুক্ত ন্্তি ও পরিণতি হইলে, সেই অঙ্গে 
অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থান্থুসারে যদি তক্তি বৃত্বিরও 


১০৮ অন্শীলন। 


সম্যক ্ষ্তি ও গরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্বানার্জনী 
বৃত্বিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়! ঈশ্বরমুখী হইবে, 
তখনই এই গীতোক্ত জ্বানে পৌছিবে। অনুগীলন ধার্দেই 
যেমন কর্মযোগ। অনুশীলন ধর্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ। 

শিষ্য। আমি গণুমুর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত 
অনুশীলন ধর্ম সকলই উপ্টা বুৰিয়াছিলাম ; এখন কিছু 
কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ 
" বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে 
ধর্বর পূর্ণতা হইতে গারে £ তাহা হইলে পণ্ডিতই 
ধার্শিক। | 

গুকু। একথা পুর্ষে ৰলিয়াছি' পাণ্ডিত্য জ্ঞান 
নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে অনবন্ধ 
তাহা বুঝিয়াছে, মে কেবল প্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । 
পণ্ডিত না হইলেও জে জ্ঞানী | শরীক, এমত বলিতেছেন 
না, যে কেবল জ্ঞানেই তীহাকে কেহ গাইয়াছে। তিনি 
বলিতেছেন, ৃ 

বীতরাগভ্যক্রোধা মনময়া মামূপাশ্রিতা; 
বহতা! জ্্ান তপসা পৃতা মন্তাবমাগতাই। 81১ 


ভক্তি। ১৭১ 


অর্থাৎ যাহারা চিত্তসং্যত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, ভাহারাই 
জ্ঞানের দ্বারা পুত হইয়া তাহাকে পাপন । আমল কথা, 
কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ঘ্ম নহে যে কেবশ জ্ঞানেরদ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয্ব। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই*। 
কেবল কর্থে হইবে না, কেব্ল জ্ঞানেও নহে । করেই 
আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। 
ভগবান বলিতভেছেন,__ 

আরুরুক্ষো “মুনের্যোগং কর্ম কারণমূচ্যতে | ৩। ৬। 

বিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেক্ছু, কর্মই তাহার তদা- 
রোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্মানু- 
&ানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগব- 
দ্বাক্যের অর্থ এই যে কন্মষে'গ তিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। 
চিত্ততুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌঁছান যায় না। 


স্পাসপপাশাপিশিপপাশিীন 


০ বলা বাহুল্য যে এই কথা জানবাদী শঙ্করাচার্ধোর মতের 
বিরুদ্ধ । তাহার মতে জ্ঞান বর্খে সমুচ্চয় নাই। শঙ্ষরাচার্ধোর 
মতের যাহা বিবেধী শিক্ষিত নষ্প্রপা় ভিন্ন আর কেহ আমার 
কথায় এখনকার দিলে গ্রহণ করিবেন না) ভাহা আমি জানি। 
পক্ষান্তরে ইহাও কত্বব্য যে ধরস্বামী প্রভৃতি ভক্কিবাদীগ্ণণ 
শঙ্য়াচার্যোর অনুব্তী নন | এবং অনেক পুর্বগামী পণ্িত শঙ্করের 
মতের বিরোধী ঘলিয়াই তাহাকে ম্বপক্ষলমর্ধন জন্ত তাঁষোর মধো 
ঘড় বড় প্রবদ্ধ লিখিতে হইয়াছে। 


১৮৪ অহৃশীতন। 


শিষ্য। তবেকি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ধ 


ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ওসামগ্রস্য চাই। 
যোগসংন্যস্তকর্বাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং 


আত্মবন্তং ন কন্মাশি নিবপ্ুস্ভি ধনগ্য় | ৪1৩৮--৪১। 
' হেধনঞ্য়! কম্মযোগের ছারা যে ব্যক্তি সংগ্স্তকর্মম 
এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই 
আত্মবান্‌কে কম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না। 
তবেই চাই (১) কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং 
(২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্মবাদের ও 
জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হই ল। এইরূপে 
ধর্মপ্রণেতৃত্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম 
প্রচারিত করিলেন। করব ঈশ্বরে পণ কর; কর্ধের 
হবার জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। 
এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত ; কেন না, 
তদ্ব দ্বয়ন্তদাক্জালস। শিষ্ঠান্তৎপরায়ণ|: 
গচ্ছজাঁপুনরা বৃতিং জ্বাননির্দ(ত কল্পধাঃ। ৫1১৭। 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আতা, 
তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের 
পাপ সকল জ্ঞানে নির্ঘ,ত হইয়া ষায়, তাহারা মোক্ষগ্রাণ্ত 
হ্য়। 


তক্তি। ১৮১ 


শিষ্য। এখন বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কর্মের 
সমবায়ে ভক্তি কর্থের জন্য প্রয়োজন--কার্ধ্যকারিণী 
ও শারীরিকী বৃত্তিুলি সকলেই উপযুক্ত স্বস্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্ত চাই-- 
্রানার্জনী বৃত্তি গুলি এপ স্কর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া 
ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি? 
গুরু। মেইরূপ হইবে। চিত্তরঙ্সিনী বৃত্ি সকল 
বুঝাইবার ষময়ে বলিব 
শিষা | তবে মন্ছব্যের ষমুদয় বৃদ্ধি উপযুক্ত ্ক্তি ও 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈ্বমুখী হইলে, এই 'খীতোক্ত 
জ্ানকর্ধন্তাস যোখে পরিখত হয়। এডদু'্ভয়ই তক্তিবা্ঘ। 
মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন ধর্ম রাহা আমাকে শুনাইত্থাছের, 
তাহা এই শবীতোক্ষ ধরে নৃতন ব্যাখ্যা হগাতর। 
খরু। ভ্রদ্ধে এ ধা! আরও শষ নুয়িবে। 


১৬ 


যোড়শ অধ্যায়।--তক্তি। 


তগবঞ্গীতা-_সন্া। 
তুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্ু 
শান্্ানুসারে যৌবনে জানার্জন করিতে হয়, মধ্য ব্যসে 
গৃহস্থ হইয়া কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহ! 
বল| হয় নাই; বরং'কর্ের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে 
এমন কথা বলা হইয়াছে । ই: সত্য কথা, কেন না 
অধ্যয়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়ন জ্ঞান 
জন্মিতে পারে না। দেযাই হৌক, মন্য্যের এমন এক 
দিন উপস্থি্ হয়, যে কর্ধ করিবার সময়ও নহে, জ্বানো- 
পার্জনের সময়ও নহে । তধন জান উপার্জিত হইয়াছে, 
কর্শেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিকু 
শান্্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্ঘাগ্রম অবলদ্ধন 
করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরার ম্যায় বলে। 


তক্তি। ১৮৩, 


সধ্যাসের স্থুল মন্দ কথ্বত্যাগ। ইহাঁও মুক্তির উপায় বলিয়া: 
ভগ্গবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তিনি এমনও“ 
বলিয়াছেন, ষে যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার.যে, 
ইচ্ছা! করে, কর্মুই তাহার অহায়, কিন্তু ষে.জ্ঞানষোগে 
আরোহণ করিয়াছে, কশ্মত্যাগ তাহার সহায় । 
আরুরুক্ষোম্ব নের্ধোগং কর্ধথ কারণমুচাতে। 
যোগারচদ্য ভনোব শমঃ কারণমুচাভে ॥ ৬৩ 
শিষ্য। কিন্তু কর্মত্যাগ ও সংমারত্যাগ একই কথা । 
তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধন্্ব ? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক. 
কি তাই বিহিত ? | 
গুক্ক। পূর্বগামী হিন্দু ধর্মাশাস্ত্রের নর মত বটে 
জ্কানীর পক্ষে কর্মৃত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহাধ্য করে, 
তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্ধাক্যই প্রমাণ। তথাপি, 
কষ্োক্ত এই পৃণ্যমন্ব ধর্ধের এমন শিক্ষা নহে, যে কেহ 
কম্বত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগবান বলেন, 
যে কর্মযোগ ও কর্মৃত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্ত 
তথ্য কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 
সম্গাদঃ কশ্দযোগশ্চ নিঃশ্রেষমকরাবুতৌ | 
তযোস্তকর্সংন্যামাৎ কর্মযোগে! বিশিষাতে ॥ ৭২ 
শিত্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। .জরত্যাগটা 


5৮৪ অনুলীজন। 


যদি তাল হয়,. তবে জ্বর কধন ভাল নহে। কর্মৃত্যাগ 
বদি ভাল হুর, তবে কর্ম ভাল হইতে পাঁরে না। জর- 
ত্যাগের চেয়েকি জর ভাল? 
গুরু |. কিন্ত এমন যদি হয়। যে কমর রাখিয়া কর্ম 
ভ্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
_. শিষ্য। তাহা হইলে কর্ধই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা 
হইলে কর্ম ও কর্ম্ত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল। 
গুরু। ঠিকভাই। পুর্ধগামী হিৃধর্ম্ের উপদেশ-_. 
ফর্দত্যাগপূর্ব্বক জন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ-_কর্ধ 
এমন চিত্তে কর, যে ভাহাতেই অন্যাসের ফল প্রাপ্ত 
হুইবে। নিষ্ধাম কর্ই অন্ল্যা্-অন্যামে জবার বেশী 
কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিপ্প্রয়োজনীয় 
হখ। 
জেত স নিত্যসম্যাসস় ঘে) ন গ্থেি ন কাজ্ষতি। 
নিদ্বশ্ে1হি মহাবাহে] হৃখং বন্ধাত প্রমূচ্যতে ! 
সাংখ্যযোগো পৃথস্বালীঃ প্রবদন্তি ন পণ্িতাঃ। 
একমপ্যান্িতঃ সম্যগভয়োধি নদতে ফতমূ | 
ধৎসাংখ্যৈ: প্রাপাতে স্থানং ভদ যোগৈরপি গমাতে । 
. একং সাংখা্ধ যোগক ঘঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ 
সংশ্লাসশ্থ মহাবাহো ছুষাপ্ যযোগত: | 
, যোগমুকেণ মুনিজ্জ ন চিরেণাবিশজ্তি ॥ ৫১৬৩, * 


উক্তি। ১৮৫. 


 প্াহার গ্বেষ নাই ও আাকাজ্ষা। নাই; তাহাক্ষেই 
নিত্যমন্্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো। । তাদূশ 
নিষ্বন্দ পুরুষেরাই নুখে হন্ধনমুক্ত হইছে পারে 1(আংখ)।) 
অন্বাস গু(কশ্ম) যোগ যেপথক ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিত 
নহে। একের আশ্রম্বে। একত্রে উভয়েরই ফললাভ 
করাঘায়। লাংখ্যে (সম্যাস) যাহ!গাওয়া বায়, (কর্ম) 
যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই 
দেখেন, তিনিই ষথার্ধথদশী। হে মহাবাহো! ! কর্মযোগ 
বিনা সন্যাস ছঃখের কারণ। যোগণুক্ মুনি অচিরে বধ 
পায়েন।” স্কুল কথা এই, যে ধিনি অনুষ্টেয় কর্ম মকলই 
করিষ়। থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্মসন্বদ্ধেই সন্যা সী, 
তিনিই ধার্শিক। 
শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধন্্ ত্যাগ করিয়। এখন 
বৈরানীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় 
কেন বুঝিতে পারি, না। ইংরেজেরা বাহাকে £8০10150 
বশ্সেন, বৈরাগয শবে তাহা বুঝায় না, এখন দেধিতেছি / 
এই পরম পবিত্র ধর্থ্ে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। 





* *সাংখ্য* কথাটির অর্থ লইয়া আপাভত গোলযোগ যোধ 
হইতে পার । খাঁহাঁদিগের এমত সেই হইবে, হারা শীষ 
ভাষা দেখিখেন। 


১৮৬ অহলীলন। 


অথচ এমন পবিত্র, সর্ধব্যাগী, উদ্নতিশীল বৈরাশ্য: আর 
কোথাও নাই। ইহাতে জর্ধত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, 
সকর্ম বৈরাগ্য; জথচ 45০৫0০90) কোথাও নাই। আপনি 
বধার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যমত্ব 
উন্নতিকর ধন, জগতে আর কধন প্রচারিত হয় নাই। 
'শীতা থাকিতে, লৌকে বেদ, স্থৃতি, বাইবেল বা কৌরাণে 
ধর্ম খু'জিতে যায়, ইহা আশ্চর্ধ্য বোধ হয়। এই ধর্মের 
প্রথম প্রচারকের কাঁছে, কেহই ধর্ম্ববেত্ত। বলিয়া গণ্য 
হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্মপ্রণেতা কে ? 

গুরু । শ্রুকৃষঃ যে অঞ্জনের রথে চড়িয়া, কুকক্ষেত্ে, 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথা গুলি বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। ন! বিশ্বাস 
করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা ভারতে প্রক্ষিপ্ত 
এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন কৃষ্ণ ঘষে গীতোজ্ত 
ধর্ের স্প্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস 
করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ, 
ষে এক্ষ নিষ্কামবাদের দ্বীরা সমুদয় মনুষ্য জীবন শ্বাসিত, 
এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চতত্ব একডা প্রাপ্ত হইনা, 
পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যা্। নিষ্কাম 
কই সঙ্সযাস, নিষ্ধাম কর্মত্যাগ সন্্যাম নহে। 


ড্ভি। ১৮৭. 


কাযানাং কর্ম ন্যানং সন্ত্যাসং ধরো বিছু%। 
সর্কর্ধফলভ্যাগং প্রাহন্তাগং বিচক্ষণাঃ। ১৮২ 
যেদিন ইউরোগীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের 
এই নিষ্কাম ধর্শ একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য 
দেবতা হইবে। তখন এ বিজ্ঞান ও শিলের নিষ্কাম 
প্রয়োগ ভিন্ন মকাম প্রশ্নোগ হইবে না। 
শিষ্য। মানুষের আনৃষ্টে কি এমন দিন ঘবটিবে? 
গুরু । তোমরা তারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে।৮ 
চুই-ই তোমাদের হাতে । এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই 
পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। মে আশা যদি 
ভোযাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিদ্কা। মরিতেছি। 
দে ষাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্যাসবাদের 
প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি? প্রকৃত তাৎগর্য্য এই, যে কর্মৃহীন 
সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট মন্্যাস। কর্ম, বুঝাইয়াছি--তজ্ঞযাত্বক। 
অতএব এই শীতোক্ত ষর্্যামবাদের তাৎপর্য এই) যে 
কতযাত্বক বর্মমুকত সনন্যাই যথার্থ মন্যাম। 


মপ্তদশ অধ্যায়।--তক্তি। 


ধ্যান বিজ্জীনাদি। 


গুরু । ভগবগগীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যাযবে মৈল্তদর্শন, দ্বিতীয়ে 
জ্ঞানযোগের স্ৃলাভাস, উহার নাম মাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে 
কর্বযোগ, চতুর্ধে জ্ঞান-কর্ম-স্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্্যাম- 
যোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। 
ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্টান, হতরাং উহার পৃথক আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমীর্গাবলশ্থী, মে যোণী। 
যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 
যে অবস্থায় চি যোগানুষ্ঠান দ্বারা! নিরুদ্ধ হইয়া উপরত 
হয়; যে অবস্থায় বিশুদধান্$ঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অব- 
লোকন করিয়া আত্বাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় 
বুদ্ধিমাত্রলোভ্য, অতীব্লিয়, আত্যান্তিক হখ উপলব্ধ হয়; 


ভাড়া। তু্১ 


ষে তবস্থায় অবস্থান করিলে আত্তত্ক হইতে পরিচ্যুত 
হইতে হয় না) ধে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাততকে 
আধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত 
হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, 
সেই অবস্থার নামই যোগ--নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার 
বশর একঠাই বসিয়া চোক্‌ খুজিয়া। ভাঁবিলৈ যোগ হয় 
না। কিন্ত যোগীর মধ্যেও প্রধান তক্ত-_ 
যোগিনামপি সর্ষেষাং মদগতেনান্তরানুনা । 
শ্রদ্ধাধান্‌ ভজতে যে1মাং স মে যুক্ততমে! মত; 11৫৭ 

«যে আমাতে আসক্তমন! হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ববক আমাকে 
তজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্কিগণের মধে 
সেই শ্রেষ্ঠ।” ইহাই ভগবছুক্তি। অতএব এই শীতোক্ত 
ধর্মে, জান কর্ম ধ্যান সন্ন্যাম-_-ভক্তি ব্যতীত কিছুই 
সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্বসাধনের জার। 

সণ্তমে বিজ্ঞানযোগ । ইহাতেই ঈশ্বর, আপন গ্বরূগ 
কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নিগডণ ও সগণ, অর্থাৎ 
দ্বূপ ও তটম্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিষ্াছেন। কিন্ত 
ইহাও বিশদক্ধপে বলিয়াছেন, যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন 
উহাকে জানিবার উপায় নাই। অওডএব ভক্তিই বক্ষ" 
জ্ঞানের জুহায়। - 


১৯৫ অহৃলীলন। 


অষ্টমে। তারকত্রদ্ধঘোগ। ইহাঁও সম্পূর্ণরূপে ভক্তি” 
যোগ। ইহার স্থুল তাৎপর্য্যে. ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় 
কথিত হইয়াছে। একাত্ত ভক্তির দ্বারাই ভাহাকে 
প্রীপ্ত হওয়া যায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহাযোগ । ইহাতে অতিশয় 
' মনোহারিতী কথা মকল আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর 
একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন।--“ঘেমন হুত্রে 
মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত 
রহিয়াছে ।" অষ্টমে আর একটি সুদূর উপমা প্রযুক্ত 
হইয়াছে যথা।-_ 

“আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, 
কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান করিতছ্থে না। যেমন 
সমীরণ সর্ধত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত 
আকাশে অবস্থান করে, তদ্রপ সকল ভৃতই 
_ আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হর্ব্ট স্পেন্সরের নদীর 
উপর জলবুদ্ধদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে 
শ্রেষ্ঠ! | 

শিষ্য। চ্কু হইতে আমার ঠুলি খমিয়া পড়িল 
আমার একটা বিশ্বাস ছিল-যে নিখপ দ্ষবাদটা , 


তক্তি 1 ১১২ | 


£2100619 মা্র। এক্ষণে দেধিতেছি, তাহ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। 
খুকু । ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের 
আলোচনার দোষ &। আমাদের মধ্যে এমন অনেক 
বাবু আছেন, কাচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল 
মিষ্ট লাগেনা! তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ 
হয়, ষে মনুষ্য মাত্রেই--মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, 
পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,-_সকল জাতি, ষকলেই যে 
তুল্যর্ূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শীক্য- 
মিংহের ধর্শে ও ধ্ধর্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্ুধন্ে 
নাই। এই অধ্যায়ের ছুইটা শ্লোক শ্রবণ কর। 
মমোহহং সর্ধতৃতেষু ন মে দেষ্যোহস্তি ন প্রিষ্ঃ। 
যে তজন্তি তু মাং তক্ত্য। ময়ি ভে তেষুচাঁপ্যহম।*।২৯ 
০ ঈ + 


মাং হি পার্ধ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্য: পাপযোনয়ঃ। 
স্িয়ো বৈশ্ঠান্তথা শৃত্রান্তেইপি ঘাস্তি পরাং গভিমূ ॥৯1১২ 
“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার 
গ্বেধা বা কেছ প্রিয় নাই; ষে আমাকে তত্তিপূর্ব্বক 
ভজন! করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * 
পাঁপধোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি গায-_বৈশ্ত, ৃ 
ক্লীলোক) সকলেই গায়।” | 


১৯২ অহশীতাল । 


শিষ্য। এটা থোধ হয় এবাদধন্ম হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। 
খুকু । কৃতবিষ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি 
প্রচরিত হইয়াছে । ইংরেজ -পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা 
গুনিষাছ যে ৫৪৩ শ্রী পূর্ববান্ধে (বা 8৭৭) শাক্যসিংহ 
 মরিয়াছেন। কাজেই স্াহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত 
করিতে শিথিয্াছ, যে হা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, 
সকলই বৌদ্ধধন্্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে হিলুধর্ম এমনই পিক সামভ্রী, যে তাল 
জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে 
পারে না। এই ছনুকরপপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায়, যে 
বৌদ্ধধর্থ নিজেই এই হিনৃধন্্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
যদি সমগ্র বৌধ্বধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে গারিল, 
ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাছা সি 
পারে নাঃ 
শিষ্য। যোগণান্ত্ের ব্যাধ্যা করিতে করিতে আপনার 
এ রাগটুষু-সঙ্গত রলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুঙ্‌ 
গুরু। রাজখহয়োগ সর্কপ্রধান সাধন রলিয়া কথিত 
হইয়াছে। ইহার স্থাল তাৎপর্ধয এই, মদিও ঈঙ্বর কলের : 


ভক্তি । ১১৩৪ 


প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে ভাবে চিন্তা করে, মে দেই 
তাবেই তাহাকে পায়। ধাহারা দেবদেবীর সকাম, 
উপ।সন! করেন, তাহার! ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া 
বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্ত তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন 
না। কিন্ত ধাহারা নিক্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসন! 
করেন, তাহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাহারা 
ঈশ্বরেরই উপাষনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত 
দেবত| নাই । তবে ধাহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর 
উপান। করেন, তাহারা যে ভাবাস্তরে ঈশ্বরোপাসনায় 
ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপা- 
জনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্ত ঈশ্বরের নিষ্কাম উপা- 
সনাই মুখ্য উপানা, তগ্িন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অত- 
এব সর্বকামনা পরিত্যাগপুর্বক সর্ধকশ্ব ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়া ঈপ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই 

রাজগুহাযোগ ভঙ্তিপূর্ণ। 
সগ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয্বাছে, দশমে তাহার 
বিভৃতি সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ, 
অতি বিচিত্র, কিন্ত এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার 
্রত্যন্ষত্বরূপ, একাদশে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 
১৭ 


৯১৪ অনৃলীলন। 


করান। ভাহাতেই দ্বাদশে তক্তিপ্রসঙ্গ উদ্বাপিস্ক ইইল। 
কানি তোমাকে সেই ভততিযোগ গুমাইব। 


অঙ্াদশ অধ্যায়।-তক্তি। 
ভগবাগীতা-ভক্তিযোগ | 


শিষা। ভক্তিযোগ বলিবার আগে। একটা কথা বুর্বা" 
ইয়া দিন। 'ঈশবর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
কেন? যোজা পথ একট। ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 

গুরু। মোজ! পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, 
কিন্ত সকলে, মকল সময়ে, মোজা পথে যাইতে পারে না। 
গাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার যে দৌোজ গধ, ছুই একজন 
বলধানে তাহাতে জারোহণ করিতে পারে। সাধারণের 
জন্ত ঘৃরাণ ফিরাণ পধই বিহিত । এই মংসারে নানাবিধ 
লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিম্ন ভিন্ন 
্র্কতি। কেহ সংমারী। কাহারও সংসার হয় নাই, 
হইয়াছিল ত মে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে কর্ম) যে অমংসারী, তাহার পক্ষে বন্ন্যাষ। যে 


১৯৬ শনৃশীলন। 


জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
যোগই প্রশস্ত ; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে 
যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ধসাধনশ্রেষ্ঠ রাজ গুহাযোগই 
প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মন্বষ্যের উন্নতির জন্য 
জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
করুণাময়-যাহীতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম মোজা হয়, 
ইহাই তীহার উদ্দেশ্য 

শিষ্য । কিন্ত আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি 
সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্ঘত। তবে 
এক তক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে গথ মোজা 
হইত। 

গুক্ক। কিন্ত ভক্তির অনুশীল্গ: চাই। তাই বিবিধ 
সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলন- 
তত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি 
বিধেয়। যোগ, মেই অন্ুশীলনপদ্ধতির নামান্তর 
মাত্র। | 

শিষ্য। কিন্তুযে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত 
হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে' 


কি । ১৯৭ 


গারে। নিগুণ ব্রন্ষের উপাদনা অর্থাৎ জ্ঞান, মাধন 
বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগ্চণ ত্রদ্ষের উপাসনা 
অর্থাৎ তক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের 
পক্ষে ঢুই-ই সাধ্য । ঘাহার পক্ষে ছুই-ই সাধ্য সে কোন্‌ 
পথ অবলগ্বন করিবে? ছুই-ই তক্তি বটে জানি, তথাপি 
জ্ান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম-ময়ী তক্তি মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ £ 

গরু । ছাদশ অধ্যায়ের আরিস্তে এই প্রপ্রই অর্জুন 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই. প্রশ্নের উত্তরই 
ছাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই 
গীতার পূর্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেগে 
বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না। 

শিষ্য। কৃ্জ কি উত্তর দিয়াছেন? 

গকু। তিনিষ্প্টই বলিয়াছেন, যে নিণ ব্রহ্ষের 
উপাসক, ও ঈশ্বরতক্ত উভযেই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত 
তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্রহ্ষোপাসকেরা অধিকতর ছুংখ 
ভোগ করে; ভজেরা সহজে উদ্ধত হয়। 

কেশোইধিকতরন্তযোমবাজাদক্তচেতমাং | 


৯. অধ্যক্তা হি গতিছথিং দেহবস্তিরবাপাডে | 
যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি মংস্তন্ত মৎপরাঃ। 


১৯৮ অনুশীলন । 


অলন্যেনৈষ যোগেন মাং ব্যায়ন্ত উপাসত্তে | 
ভেযামহং সমুদ্ত্ত | মৃড়াসংসারসাগর]ও ॥ ১২।৫-:+ | 
শিষ্য । এক্ষণে বলুন তবে এই তক্ত কে 
গুরু । ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন। 
অদ্ধে্ট! সর্বাভূভানাং মৈত্রঃ করুণএব চ। 
নির্থমে। নিরহক্বারঃ সমছৃঃবমুখঃ ক্ষমী ॥ 
মন্তঃ: মততং ধোগী বতাত্ব! দৃঁচনিষ্তয়: | 
মধ্যর্পিতমনোবৃদ্ধির৫ঘো] মস্ত; স মে প্রিয়; | 
বন্ারনোিজঙে লোফো লোকাঙ্গোধিজভে চ যঃ। 
হধামর্ভয়োঙেগৈশুকে। ঘঃ সত মে শ্রিষ্ঃ | 
জনপেক্ষঃ গুচিদক্ষ উদাসীনো। গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যে! মস্তক: স মে প্রি্ঃ॥ 
যো ন হৃয্যতি ন দ্ষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
গুভান্ুতপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ বঃ স দে প্রঃ 
সম: শে চ মিত্রে চ খা মান'' 'নয়ো:। 
গভোফ্গুখছূঃখেতু সঃ দঙ্গবিবর্জিতঃ | 
তুলানিদ্দাপ্ততিমোঁ নী সন্ধট্টো খেন কেনচিও। 
জনিকেডঃ হিরমভির্কিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ | 
যে তু বর্ধাযতমিদং যর্ধোতং পদুপাদতে | 
শ্রদ্দধানা বৎপরম] ভক্তান্তেইভীব মে প্রিয়া; 1১২1১ ০-২৯ 
যে মমতাশৃন্ত, (অর্থাৎ যার 'আমার! 'আমার!' 


জ্ঞান নাই) জহঙ্কারশৃন্ত, যাহার সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, . 
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ধে ক্ষমাশীল, যে সন্ধষ্ট) যোগী, সংষতাত্বী এবং [ঢ়- 
সঞ্তল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে আর্সিত, এমন যে 
আমার তক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং ধিনি লোক হুইতে নিজে 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যেহ্র্য অমর্ধ ভয় এবং উদ্বেগ 
হইতে মুক্ত, দেই আমার প্রিয় । যে বিষয়্াদিতে অন- 
পেক্ষ। শুচি, দক্ষ, উদামীন, গতব্যখ, অথচ সরকার 
পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার তক্ত, সেই 
আমার প্রিয়। ধাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও 
নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ষ1! করেন না, 
যিনি শুভাশুত সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন ষে 
তক্ত, সেই আমার প্রিয্ব। ধ্বীহার নিকট শক্র ও মিত্র, 
মান ও অপমান, শীতোঞ্ হুখ ও দুঃখ সমান, ফিনি 
আসম্গবিবর্জিত, ধিনি নিন্দ। ও স্কতি তুল্য বোধ করেন, 
ধিনি সং্যতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তপ্ট, এবং ধিনি 
সর্ঘদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই তক্ত 
আমার প্রিয়। এই ধর্মামৃত যেমন বলিয্নাছি যে সেই- 
ূপ অনুষ্ঠান করে, 'সেই শ্রদ্ধাবান আমার পরমভক, 
আমার অতিশয় প্রিষ্।*। 

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পুজার ভান 
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করিয়া ধরলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্‌ ঠ₹ করিয়া হরি! 
হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! 
করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না) থে 
আত্মজমী, যাহার চিন্ত যত, যে সমদাঁ, যে পরহিতে 
রত, সেই ভক্ত। শ্বরকে সর্ধদা অন্তরে বিদ্যমান 
. জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার 
চরিত্র ঈশ্বরানুত্বপী নহে, মে.তক্ত নহে। যাহার সমস্ত 
চরিত্র তকতির দ্বারা শামিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। 
যাহার মকল চিন্তবৃত্তি ঈপবরমুখী না হইয়াছে, মনে তলত 
নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই এক্ূপ উদদার, 
এবং প্রান্ত ভ্ভিবাদ জাতে আর কোথাও নাই। এই 
জন্য তগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।. 


উনবিংশতিতম অধ্যায়।-ভক্তি। 
ঈশ্বরে তক্তি।-বিষুপ্রাণ। 


গুক্ু। ভগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলি- 
বার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি 
যাহা! বলিয়াছি, তাহা স্পট করিবার জন্য বিষুপুরাণৌন্ত 
্রহ্নাদচরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ুপুরাণে 
টুইটি তক্তের কথ] আছে, মকলেই জানেন-গ্কব ও 
প্রহ্নাদ। এই ছুই জনের ভক্তি ছুই প্রকার। যাহা 
বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাষনা দ্বিবিধ, সী এবং 
নিষ্ধাম। সাম যে উগাসন| মেই কাম্য কর্ম) নিষ্কাম 
যে উপাসনা সেই ভক্তি। গ্রবের উগাধনা সকাম। 
তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বির উপাধনা করিয়া- 
ছিলেন। অতএব তাহার কৃঙ উপামনা প্রকৃত ভক্তি 
নহে? ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বা এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ 
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হইয়া থাকিলেও তাহা! ভক্তের উপামনা নহে । প্রহ্যাদের 
উপাসনা নিষ্ধাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে 
তক্তিমান্‌ হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে, 
বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিশেন ; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি মেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি তক্তি 
' ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি 
এবং প্রহ্লাদই পরমতক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম 
ও নিগ্কাম উপাসনার উদাহরণ শ্বরূপ, এবং পরম্পরের 
তুলনার জন্য গ্রব ও প্রহ্থযাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা 
করিয়াছেন। ভগ্বদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহ! 
বলিয়াছি, তাহা যদি ভোমার ম্মরণ থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিবে, যে স্কাম উপাসনাও একেবারে নিক্কল নহে। 
যে যাহা কামনা করির| উপাসনা করে. সে তাহ] পায়, 
কিন্ত ঈশ্বর গায় না। ফ্রব উচ্চপদ কামনা করিয়া 
উপাসন! করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি পাইয়াছিলেন;. 
তথাপি তাহার ষে উপাসনা নিয়শ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি 
নহে। প্রন্কাদের উপাসনা তক্তি, এই জন্ত তিনি লাভ 
করিলেন-যুক্তি। 

শিষ্যা। অনেকেই বলিবে, লাভটা গ্রুবেরই বেশী 
হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধ 
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অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্্দ লোবায়ন্ত 
হইবার সন্তাবনা নাই। 

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎ্পরধ্য কি, তুমি তুলিয়া 
গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া 
থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই 
ইহলোকেই মুক্ত। সমাট দুঃখের অতীত নহেন, কিন্ত 
মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত; বেন না, সে 
আত্মন্নয়ী হইয়া বিজয়ী হইয়াছে। অন্্রাটের কি হৃখ 
বলিতে পারি না। বড় বেশি স্বখ আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্তা, বিশ্ুদ্াচিত্ত, 
তাহার মনের হৃখের সীমা নাই। ঘে মুক্ত, সেই ইহ 
জীবনেই মুধী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে 
হুখের উপায় ধর্ম । মুক্ত ব্যক্তির মকল বৃত্বিগুলি সম্পূর্ণ 
্্তি প্রাপ্ত হইয়া সীমঞ্ম্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়। 
সে মুক্ত। যাহার বৃত্ধিনকল ক্ুর্তিপ্রাণ্ত নহে, সে 
অজ্ঞান, সসামর্থা, বা চিত্তমালিন্ববশত মুক্ত হইতে 
পারে না। | 

শিষ্য আমার বিশ্বা যে এই জীবনুক্তির কামন! 
করিয়া তারতব্যাঁয়েরা এরপ অধঃগাতে গিয়াছেন।, 
ধঘাহারাই এপ্রকার জীবন, সাংযারিক ব্যাগারে তানৃষ 
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উহাদের মনোযোগ থাকে না) এজন্ত ভারতবর্ষের এই 
অবনতি হইয়াছে। 

গুকক। মুক্তির বার্থ তাৎপর্য না বুঝাই এই অধঃ- 
গতনের কারণ। খীহারা মুক্ত, বা মুক্তিপথের গথিক 
ভাহারা সংসারে নিলি গ্ত হয়েন, কিন্তু তাহারা নিষ্কাম 
হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ধের অনুষ্ঠান করেন। তাহা 
দের কমন নিষ্কাম বলিয়া তাহাদের কর্ম দ্বদেশের এবং 
জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকন্াদিগের: কর্ে 
কাহারও মঙ্্ল হয়না। আর তাহাদের বৃত্তি সকল 
অনুশীলিত এবং ক্ক্তিপ্রার্চ। এই জন্ত তাহারা দক্ষ 
এবং কর্মঠ) পূর্বে যে ভগবন্ধাক্য উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতে দেখিবে, যে ভগবন্ক্রদিগের. দক্ষতা * একটি 
লক্ষণ। তাহারা দক্ষ অথচ নিষ্কামকন্মা, এজন্য তাহা- 
দিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মনল সিদ্ধ 
হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের 
মকলে এইবূপ মুক্তিমার্গাবলন্বী হইলেই ভারতব্ীয়ে- 
রাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির গদ গ্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্বের 
এই থার্থ ব্যাধ্যার লোগ হওয়ায় অনুশীলনবা্দের দ্বারা 
আমি তাহা তোমার হৃদয়ক্ষম করিতেছি। 

০ অনপেক্গঃ ুচিদক্ষ উদাসীনো| গডবাখ:ঃ। 
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শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্ধাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি। 
গুরু । প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্বারে বলিবার আমার 
ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথ। 
এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলি- 
প্লাছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর ! যো ঈশ্বর ! করিয়া বেড়া- 
ইলে তক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্কভৃতকে আপনার 
মত দেখিয়া সর্বজনের হিতে রত, শক্র মিত্রে সমদর্শাঁ, 
নিষ্কামকম্মাসেই ভক্ত। এই কথা ভগবদগীতায় 
উক্ত হইয়াছে দেখাইষাছি। এই প্রহ্থলাদ্দ তাহার উদদা- 
হরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্পুরাণে তাহা 
উপন্তাসচ্ছলে স্পন্লীকৃত। শীতাম্ন তক্ের যে সকল লক্ষণ 
কথিত হইয়াছে, তাহা ষদি তুমি বিস্বৃত হইয়া থাক, 
সেই জন্ত তোমাকে উহা! আর একবার শুনাইতেছি। 
অদ্ধে্ট। সর্বতূতানাং মৈরঃ করণ এব 5) 
নিশ্বমে। নিরহক্কারঃ সমহ্ঃখসখঃ ক্ষমী ও 
সন্ধ্: সততং যোগী যতায্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ 


অধ্যর্পিতমলোবৃদ্ধিধোমন্তক স মে প্রিয়: 
বশ্বীমোদিজতে লোকে) লোকানোদিজতে চ ঘঃ 
৬ হ্ধামর্তয়োবেগৈর্দক্তে। ঘঃ স চ মে প্রি ॥ 
অনপেক্ষঃ গুচিপর্ক্ষ উদাসীনো। গভবাথঃ। 
সর্বারজ্পরিতাবগী ঘে মন্তত্তঃ স যে প্রিষ্নঃ ॥ 
৯৮ 


২০৬ অনুশীলন । 


সমং শত্রো। চ মিত্রে চ তথ] মানাঁপমানয়ো;। 

. শীতোষমুথছুখেযুসমঃ সঙ্গ বিবর্জিত; | 
তল্যনিন্দান্ততিমৌ নী মন্তষ্টো যেন কেনটিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিষ়ো নরঃ ॥ 

গীতা ১২। ১৩২০ 
প্রথমেই প্রহ্লাদকে “সর্বত্র সদৃগ বশী? বলা হঃ- 
যাছে। 

সমচেতা। জগতান্মিন্‌ যঃ সর্ষেশ্েব জন্তযু। 
যথাঝ্মনি তথান্তাত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥ 
ধর্মাস্্া মতাশৌচাদিগুণামামাকরস্তথ|। 

| উপমানমশেষাণাং লাধৃনাং যঃ সদাভবং॥ 
কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয়না, কার্যতঃ 

দেখাইতে হয়। প্রহ্বাদের প্রথম কার্যে দেখি, তিনি 

সত্যবাদী । ষত্যে তাহার এতটা -চ্য, যে কোন প্রকার 
ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পাঁরত্যাগ করেন না। গুরু- 
গৃহ হইতে তিনি পিতৃ্মীপে আনীত হইলে, হিরণ্য- 
কশিপু াহাকে জিজ্ঞামা করিলেন, “কি শিখিয়াছ ; 
তাহার সার বল দেখি”... 

্হযাদ বলিলেন, "যাহা মিথিয়াছি তাহার্র মার এই 
ঘে, ধাহার আদি নাই, অস্ত নাই, মধ্য নাই-_খাহার বৃদ্ধি 


তক্তি।. ২০৭ 


নাই, ক্ষয় নাই-বিনি.অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব কারণের 
কারণ, তাহাকে নমস্কার 1” 

শুনিয়া বড় ত্রুদ্ধ হইয়া ভিন আরক্ত লোচনে, 
কম্পিতাধরে প্রহ্নাদ্ের গুরুকে ভর্খসনা করিলেন । 
গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এসব শিখাই 
নাই।” 


তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্থবাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তবে কে শিধাইল রে?” 2 2 

প্রহলাদ বলিল, “পিতঃ ! যে বিষু এই অনস্ত জগতের 
শান্তা, খিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাস্বা ভিন্ন 
আর কে শিখায় 2 

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,_-“জগতের ঈশ্বর আমি; 
বিষুধ কেরে দুর্কাদ্ধি !? ৮ ক 

প্রহ্নাদ বলিল, “যাহার পরংপদ শবে ব্যক্ত করা যাঁদ 

না, বাহার পরংপদ যোগির! ধ্যান করে, ধাহা। হইতে বিশ্ব, 
এবং. যিনিই বিশ্ব, সেই বিষণ পরমেশ্বর |” 

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার 
চ্ছ। করিয়াছিষ্‌ যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস ? 
পরমেশ্বর * কাহাকে বলে জানিস নাঃ আমি 15 
আবার তোর পরমেশ্বর কে?' 


নক 


২৮ অনুশীলন 


নিরভাক প্রহ্মাদ বলিল, "পিতঃ তিনি কি কেবল 
আমারই পরমেশ্বর ! মকল জীবেরও তিনিই পরমেশর- 
তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা। বিধাতা, পরমেশ্বর ! 
বাগ করিও না, প্রমন্ন হও।” 

হিরণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হত, কোন পাপাশয় এই 
 ছু্মদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে !” 

প্রবাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি 
সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন । সেই মর্ধস্থাসী 
বিষু। আমাকে, তোমাকে, মকলকে, সকল কর্শে নিযুক্ত 
করিতেছেন।” 

এখন, সেই তগদ্ধাক্য ম্মরণ কর। “যতাত্মা দৃঢ- 
নিশ্চয়ঃ 1”%  ছৃ়নিশ্চয় কেন তাহা বুঝিলে? মেই 
“হর্যাম্ষভয়োদ্ধেণৈরুজো ঘঃ ম চ মে প্রিয়” স্মরণ কর। 
এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভত্র, সে কি প্রকার তাহা 
বুবিলে? “ম্যর্সিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে ?1 তের 
মেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্ত এই প্রহ্লাদচিত 
কহিতেছি। 


* মন্ধ্টঃ সভতং যোগী বভামা! দৃ়নিশ্চাঃ। 
1 হযাপিতিমনোবৃদ্ধিৌমন্তত ন মে প্রিযঃ। 


তক্তি। ২০৯. 


হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্নাদ 
আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার 
আনাইয়্া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। 
প্রথম উত্তরেই প্রহ্থ্মাদ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকল্স্তাস্ত স নো! বিষণ প্রশীদতু। 

হিরণ্যকশিপু প্রঙ্থাদ্কে মারিয়া ফেলিতে হুকুম 
দিলেন। শত শত দৈত্য তাহাকে কাটিতে আসিল, 
কিন্ত প্রন্থমাদ “দৃঢ়নিশ্চয” “ঈশ্বরার্পিত মনোবুদ্ধি”__ 
যাহারা মাবিতে আদিল, প্রহ্থলাদ তাহাদিগকে বলিল, 
“বিষ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও আছেন, 
এই সত্যানুমারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত 
হইব না।” ইহাই “দৃঢ়নিশ্চয়।" 

শিষ্য। জানি যে বিষ্ণপুরাণের উপন্তাসে আছে, ষে 
প্রহ্থাদ অস্্রেরে আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্ত 
উপন্তাসেই এমন কথ| থাকিতে পারে,থার্থ এমন 
ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরতক্ত হউক, 
নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না-অস্ত্রে 
পরমতক্তেরও মাংস কাটে। 

খুকু । অর্থাৎ তুমি 1117016 মান না। কথাটা 
পুরাতন। আমি তোমাদের মত, ঈশ্বরের শক্তিকে 


২১৪ হহৃগীলন। 


সীমানদ্ব করিতে সম্মত নহি। বিষুপুরাণে যেরূগে 
্রহবা্দের রক্ষা কধিত হুইয্বাছে, ঠিক সেইরূপ তবটিতে 
দেখা ধায় না বটে, আর উপন্তাম বলিয়াই সেই বর্ণনা 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি 
নৈষর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরান্কম্পায় নিয়মাত্তরের 
: ছদৃষ্পূর্ব প্রতিষেধ যে ছ্ঘটিতে পারে না, এমত কথা 
তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্কেরও মাংস 
কাটে, কিন্ত ভক্ত, ঈ্বরানৃকম্পার় আপনার বল বা বুদ্ধি 
এন্পে প্রহৃক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিক্কুল হয়। 
বিশেষ, যে ভত, সে “দক্ষ ;” ইহা! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, 
তাহার সকল বৃদ্িগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং মে 
অতিশয় কাধ্যক্ষম) ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে 
সেষে নৈসর্গিক নিয়মের সাহাফোই, অতিশয় বিপন্ন 
হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি ?* 
যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের ঝোন প্রয়ে- 





« ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার অন্ত শিপাহী হন 
হইতে দেবী চৌধুরাসীর উদ্ধার বন্তমান জেখক কর্তৃক প্রণী্ 
হইদাছে। সমরে মেখোদয়, ঈশখরের অনুগ্রহ ; অবর্শি/ তড়ের 
নিজের দক্ষতা! দেরী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই তরিঘ্যাখা 
মিলাইযা। দেখিতে পারেন । 


ডক্কি। ২১১ 
জন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,কেন না, আমি ভক্তি 
বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, 
বাহন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরপ কোন 
ফলই ভক্তের কামনা! করা! উচিত নছে)-ভাহা! হইলে 
তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না। 

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্মাদদ ত এখানে রক্ষা কামনা 
করিলেন_ 

গুরু । না,ঠিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি 
কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন, যে যখন আমার 
আরাধ্য বিষ্থ আমাতেও জাছেন, এই অস্ত্রে আছেন, 
তখন এঅস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই 
দৃঢনিশ্চযুতাই আরও স্পষ্ট হুইতেছে। কেবল ইহাই 
বুঝান আমার উদেশ্ত । প্রহ্মাদচরিত্র যে উপন্তাস 
তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্তাসে নৈসর্গিক বা! অনৈ- 
সর্ণিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায় ? উপন্তাসে 
এরূপ অনৈসর্নিক কথা ধাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ 
যেখানে উপন্তাসকারের উদ্দেশ্ব মানস ব্যাপারের বিবরণ, 
জড়ের খজীহ্যাধ্যা নহে, তধন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা 
ধাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাথা! জম্পই হয় না। বং 
অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের 


২৯২ অনৃশীলন। 


শ্রে্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিগ্রকতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

তার পর অস্ত্রে প্রহ্াদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু 
প্রহ্নাদকে বলিলেন, “ওরে দুরু্ধি, এখনও শক্রস্ততি 
হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্ঘ হইস্‌ না, আমি এধনও 
_ তোকে অভয় দিতেছি।” 

অভযের কথা শুনিয়া প্রঙ্মাদ বলিল “যিনি সকল 
ভয়ের অগহারী, ধাহার ম্মরণে জন্ম জর! হম প্রভৃতি 
সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে 
আযার ভয় কিসের %” 

সেই “ভয়োদ্রেগৈমূর্তো” কথা মনে কর। তার পর 
হিরণ্যকশিপু, 'সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে 
দংশন কর। কথাটা উপন্তান, পরা এরূপ বর্ণনায় 
রঙা করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও 
প্রহ্লাদ মরিল না-সে বথাও তোমার বিশ্বাম করিয়া 
কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই 
সর্দদংশন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তত্প্রতি মনোঘোগ 
কর। | % 

স ত্বাসভমতি। কু দশ্যমানো মহোরগৈঃ | 
ন বিবেদাম্্নে! গাত্রং তৎম্মৃতাহ্লাদদংস্বিতঃ | 
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প্রহমাদের মন কে তধন এমন আসক্ত, যে মহামর্প 
সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কঞ্চমুতির আহলাদে 
তিনি বাথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্া- 
দের জন্ত সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্ধাকা 
আবার স্মরণ কর“সমদঃখনুখংক্ষমী।” “ক্ষমী” কি) পরে 
বুঝিবে, এখন “সমছৃঃখহখ" বুঝিলে ! 

শিষ্য। বুঝিলাম এই ষে. ভক্ষের মনে বড় একট? 
তারি হৃখ রত দিন রহিত্াছে বলিয়া, অন্য হ্বখ দুঃখ, 
হধ দুঃখ বলিপ়্াই বোধ হয় না।' 

গ্ুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রন্ধাদ বিনষ্ট 
হইল না, দেখিয়া! হিরপ্যকশিশু মত্ত হস্তিপণকে আঘেশ 
করিলেন যে, উহাকে দীতে ফাড়িয়। মারিয়া ফেল। 
হস্তিদ্িগের ঈাত ভাঙ্ছিয়া গেল, প্র্থমাদের কিছু হইল 
না) বিশ্বাম করিও না_ উপন্যাস মাত্র। কিন্ত তাহাতে 


প্রহ্বা পিতাকে কি বলিলেন শুন, 
দস্তা গজানাং কুলিশাস্্নিষ্ঠ রা; 
শীর্ণ ঘদেতে ন বলং মমৈতৎ। 
 অহাবিপংপাঁপবিনাশনোহং 
্ জনার্দনাহৃম্মরণানৃভাবঃ ॥ 


“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদস্ত যে তার্গিয়। গেল, 


২১৪ অনুশীলন | 


ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাগের 
বিনাশন, াহারই স্মরণে হইয়াছে ।" 

আবার সেই ভগ্রবদ্ধাকা ম্মরণ কর “নিম্মমো নিরহ- 
স্কারঃ” ইত্যাদি।* ইহাই নিরহঙ্কার। ত্ত জানে যে 
সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্ত তক্ত নিরহস্কার। 

_ হস্ত্ী হইতে প্রলাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ: 
কশ্িপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ 
আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্বলাদ “শীতোষ্নবখেহুখের 
সমঃ" তাই প্রহ্কাদের মে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় 
শীতল বোধ হইল।1 তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা 
দৈত্যপতিকে . বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা 
করিয়া]! আমাণের জিম্বা করিয়া দ্িন। তাহাতেও. মদি 
এ বিষুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচা- 
বের দ্বার ইছাকে বধ করিব। অ':"দর কৃত অভিচার 
কখন বিফল হয় না।” | ূ 

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সন্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রন্া- 
দকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে 


*লিম'মে| নিবহঙ্কার: সমছৃখনৃখক্ষমী | 
1 শীতোফ্দুখছুঃখেছু সম: সন্বিবর্জি ত:। 
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$ 


লাগিলেন। প্রন্কাদ মেখানে নিজে একটি ক্কান খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈত্যপুজ্রগণকে একত্রিত করিয়া 
তাহাদিগকে বিষ্ুতঞ্জিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
রন্থাদের বিষু'ভক্তি আর কিছুই নহে--গরহিতব্রত 
মাত্র 

বিশ্বারঃ মর্ধভৃতস্য বিষ্োর্কিশ্বমিদং জগৎ। 


দ্টব্যমান্মবং তন্মীদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
৯ ঈ ্ 


মর্ধাত্র দৈতাঃ মমভামুপেত 
মমতৃমারাধনমট্রাতস্য | 
অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্ধভূত, বিষ বিস্তার মাত্র; 
বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ 
দেখিবেন। ** হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ধত্র সমান 
দেধিও, এই মমতব (আপনার সন্ধে সর্ধভূতের) ঈশ- 
রের আরাধন]। 
রহ্াদের উ্তি বিষুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে 
অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন। 
অথ ভ্াণি ভুভানিহীনশকিরহং পরমূ। 
,যুদং তথাপি বৃক্মীত হানিখেরং যত; 
্ধাৈরাণি তূভানি দ্বেষং র্ন্তি চেততঃ। 
শোচাগ্োহভিমোহেদ'বাধানীতি মনীধিণা। 


২১৬ জনৃশীরন। 


অন্যের মল হইতেছে, আপনি হীন?ক্ি ইহ! 
দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে 
অনিই হুইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শন্তরেতা বদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাঁদেরও ষে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে 
বাণ হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানির! দুঃখ করেন।” 
. এখন মেই ভগ্ববহুক্ত লক্ষণ মনে কর, 

“যম্ানোদ্িজতে লোকো লোকান্সোদ্বিজতে চ যঃ 
এবং “ন দ্বোষ্/ শন মনে কর। তগবদ্বাক্যে পুরাণকত্তার 
কৃত এই টীকা। 

প্রহ্লাদ আবার বিষুঁভক্কির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া 
ছিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষগান করাইতে আবণ দিলেন। 
বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেখবর পুরোহিত- 
গপকে ডাকাইয়া অভিচার ক্রিয়ার শ্ারা গ্রহ্াদের 

ংহার করিতে আদেশ করিলেন। হারা প্রহ্লাদকে 

একটু বুঝাইলেন; বলিলেন--তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহলাদ“শ্থিরমতি') 
গ্র্বাদ তাহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়। দিল। তখন 
দৈত্য পুরোহিতের ভয়ানক সিভি টি 


৪. ধোন ছুষাতি ন হেতি ন শোচতি ন কাক্ষতি। 
1 ম্বনিকেতঃ স্থিরতির্তকিমান্‌ যে ভি! নরঃ। 


করিলেন। অগ্গিময়ী মূর্তিমতী অভিচার-ত্রিয়া প্রহ্লা- 
দের হ্বাদয়ে শুলাঘাত করিল। প্রহ্্মাদের হৃদয়ে শ্ল 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ষেই মূর্তিমান অভিচার, নিরপরাধ 
প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অতিচারকারী 
পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্যাদ 
“হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত ! ইহাদের রক্ষা কর” বলিষা মেই 
দহামান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। 
ডাকিলেন, হে সর্ধব্যাপিন্, হে জগংস্বরূপ, হে জগতের 
সষ্টিকর্তা, ছে জনার্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই ছুঃসহ 
মন্বাগ্সি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্বব্যাপী, 
জগদ গুরু বিষ তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মগণেরা জীবিত 
হউক! বিষণ অর্ব্গত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি 
মক্রপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি-- 
ইহারাও জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে 
আফিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে 
আগুণে পোড়াইয়াছিল, হাতির দ্বারা আমাকে আহত 
করিয়াছিল, সাপের গ্থারা' দংশিত করিয়াছিল, আমি 
তাহাদের, মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, 
শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই 
পুরোরিতেরা জীবিত হউক ।” তধন ঈত্বরকপায় পুরো" 


১৯ 


২১৮ অনৃশীলন। 


হিতের৷ জীবিত হইয়া, প্রহ্মাদ্কে আশীর্কবাদ করিয়া গৃহে 
গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা 
উত্তত ভক্তিবার্দ, ইহার অপেক্ষা! উন্নত ধর্শ, অন্য কোন 
দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার £* 

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ 
করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট 
হইতেছে। 

গুরু। এধন ভগবদগীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং 
শর মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা 
কি প্রকার, তাহা বুঝিলে ৪1 

পরে, হিরণ্যকশিপু পুলের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমার এই প্রভাব কোধা। হইতে হইল ?" 
প্রহ্যাদ বলিলেন “অচ্যুত হরি খাহাদের হাদয়ে অবস্থান 

০ মনম্বী যুক্ত বাব্‌ প্রভাপচন্্ মজুমদার স্বপ্রণীত 07190691 
01118 নাষক উৎকৃষ্ট গ্রচ্থে লিখিয়াছেন, “4. ৪00১1190801 
00৫10] 00 1১০01 01 68089 6: 1080 10 00 0100 6০ 
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চে 


1 সহ শত্রো চ মিত্রে চ তথ! মানাপমানয়োঃ। 


তক্তি। ২১৯. 


করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে 
অন্তের অনিষ্ট চিন্তা করে না__কারপাভাব বশতঃ তাহারও 
অনিষ্ট হয় না। যে কর্ণের দ্বারা, মনে বা বাক্যে গর- 
পীড়ন করে, তাহার সেই বাজে প্রভূত অপ্ডুত ফলিয়া 
থাঁকে। 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্কভূতেও আছেন, ইহা 
জানিয়া আমি কাহারও মদদ ইচ্ছা! করি না, কাহারও 
মন্দ করি না, কাহাকেও মন বলি না। আমি সকলের 
শুভ চিন্তা করি। আমীর শীরীরিক বা মানসিক, দৈব বা 
ভৌতিক অশ্ুত কেন ্ঘটিবে? হরি সর্বময় জানিয়া 
সর্বডূতে এইরূপ অব্যতিচারিণী তক্তি কর! পণ্ডিতের 
কর্তব্য” 

ইহার অপেক্ষ! উন্নত ধর্ম, আর কি হইতে পারে? 
বিদ্যালয়ে এ সকল ন| পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে 
প্রণীত ক্লাইব ও হেগ্টিংস সম্বন্ধীয় গাপপূর্ণ উপন্যাম। 
আর মেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমওলী 
উন্মত্ত। 

পরে, প্রহ্যাদের বাক্যে পুন ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি 
তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিত করিয়া, শশবরাহথরের 
মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্নাদের বিনাশের চেষ্টা 


২২০ অন্থশীলন। 


করিলেন। প্রহলাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতি- 
শিক্ষার জন্ত তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাণ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্নাদকে 
সঙ্কে করিয়। দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। 
দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগি- 


. লেন, 


“হে প্রন্কাদ? মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূগতি কিন্ধপ 
ব্যবহার করিবেন £ তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ? 
মন্ত্রী বা অমাত্যের সন্ধে বাহো এবং অভ্যন্তরে, চর, 
চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্ষিতে,_সন্ধি বিগ্রহে, ছুর্দ ও 
আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোষণে--কিরূপ করিবেন, 
তাহা বল।” 

প্রহ্নাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়' বাঁললেন, “গুরু সে 
মব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমও শিধিয়াছি। কিন্ত 
মে সকল নীতি আমার মমোমত নহে। শক্র মিত্রের 
সাধনজন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই ঘকল উপায় কথিত 
হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত 
সেরূপ শক্র মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য, নাই, * 
সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগম্ময় 

* অর্থাৎ ঘখন পৃথিবাঁতে কাহাকেও শত্র মনে কর! উচিত নহে |. 


ভক্তি ২২১ 


জগন্নাথ পরমাত্বা গোবিন্দ সর্কভৃতাত্বা, তখন আর শত্রু 
মিত্র কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে আছেন, 
আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই 
শক্র, এমন করিয়া পৃথক ভাবিব কি প্রকারে? অতএব 
ু্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশান্ত্রে কি প্রয়োজন £” 
হিরণ্যকশিপু তুদ্ধ হইয়! প্রহ্মাদের বক্ষ্থলে গদাঘাত 
করিলেন। এবং প্রঙ্াদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করিতে অনুরগণকে আদেশ করিলেন। অনু- 
রেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করিয় পর্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের 
স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন 
না, অস্তিমকালে ঈশ্বর চিন্তা বিধেয় কিন্ত ঈশ্বরের কাছে 
আত্মরক্ষা প্রার্থনা! করিলেন না, কেন না প্রহ্কাদ নিষ্কাম। 
প্রহবাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে 
তাহাতে লীন হইলেন। প্রা যোগী *। তখন তাহার 
নাগপাশ খধিয়া! গেল, সমুদ্রের জল সরিয়৷ গেল; পর্ধত 
সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্মাদ গাত্রোখান করিলেন। 
তখন প্রহ্মাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন) 
আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে 
* সন্ষ্টঃ মতভং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চঃ 


২২২ অহুশীলন। 


লাগিলেন। বিষণ তখন তীহাকে দর্শন দিলেন। এবং 
তক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে 
আদেশ করিলেন। প্রহ্াদ “মন্তঃ্ঃ সততং” সত্তা 
ত্বাহার নগতে প্রীর্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি 
কেবল চাহিলেন যে, “যে সহত্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ 
করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার 
_ অচল! ভক্তি থাকে ।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভণ্ভির 
জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ত বা অন্ত ইষ্টসাধনের 
জন্তা নহে। 

ভগবান্‌ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য 
বর দিব প্রার্থনা কর ।”। 

্রহ্থাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার 
স্ততি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ 
করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষাপি হউক 1” 

ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন! কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্থাদের 
জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না কেন না তিনি 
“সর্বারত্ত পরিত্যাণী,_হর্, দ্বেষ। শোক, আকাজ্তা শৃন্, 
শুভাশুভ পরিত্যাণী।৮* তিনি আবার চাঁহিলেন, 


* সর্দারন্রপণিতাশী যে মন্তত ম মে প্রি |. 


উত্তি। ২২৩ 


“তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী 
থাকে” 
বর দিয়া বিষ অস্তরহিত হইলেন। তার গর হিরণ্য- 
কশিপু আর প্রহ্থাদের উপর অত্যাচার করেম নাই। 
শিষ্য। তুলামানে একদিকে বেদ, নিধিল ধর্মশাসত্ 
বাইবেল, কোরাণ আর একদিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে 
্হথাদচরিত্রই ওক হয়। | 
গুরু। এবং প্রহ্বাদকধিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল 
ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্থ। ইহা! ধর্মের সার, সুতরাং সকল 
বিশুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিশুদ্ধ, 
ইহা মেই পরিমাণে মেই ধর্ম আছে। ধৃষ্টধর্শ,ব্াহ্ধর্ম, 
এই বৈষ্ঞব ধর্মের অন্তর্দত। গড বলি, আল্লা বলি, বন্ধ 
বলি, মেই এক জগন্নাথ বিষ্ুকেই ডাকি। সর্কভুতের 
অন্তরাত্মাস্বর্ূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্তকে যে জানি- 
ঘাছে, সর্ধভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, 
অথবা সেইরগ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা! প্রাপ্তিতে যাহার 
ধত্র আছে, মেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দ। তঙি্ন যে কেবল 
লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে 
ধোন হষাতি ন বেটি ন শৌচতি ম কাজ্ষতি। ্‌ 
গুভাশুতগরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রি; | 


২২৪ অহৃখীতন। 


বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, 
তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা। কপালে কপাল-জোড়া 
ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে 
হরিনাম থাক্ষিলেও, তাহাকে হিনু বলিব 'না। সে 
ম্নেচ্ছের অধম যনেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 


হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়।-তক্তি। 
ভক্তির মাধন। 


শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিন্জাস্ত যে, আপনার 
নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম। তাহা সাধননা সাধ্য? 

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য 
ভক্তি সাধন। আর্তি মুক্তিপ্রদা। হইলেও মুক্তি বা 
কিছুই কাঁমন| করে না,এজন্য তন্তিই মাধ্য। 

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা 
করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপামনাই ভক্তির 
সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আগনার ব্যাধ্যা যদি 
বথার্থ হয়, তবে ইহাতে উগামনার কোন স্থান দেখিত্েছি 
এটি ৰ 
গক্ক| উগারনার ঘধেট স্থান আছে, কিন্তু উপাধনা 
কথাটা! অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 


| ২২৬ ্ অনুশীলন 
ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে 
ঈশ্বরমূখী করিবার যে চেষ্ঠা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা 
আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্যে ঈশ- 
রকে আস্তরিক চিস্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না। 

শিষ্য। তথাপি হিন্ৃশাস্ত্ে এই তক্তির অনুশীলনের 
কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিনৃশাস্ত্রো্ত 
তক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ বিরল। হিন্দুর মধ্যে 
ভক্তিআছে; কিন্তু মে আর একরকমের। প্রতিমা 
গড়িয়াঃ তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পটবস্ 
গলদেশে দিয়া গ্রগদভাবে অশ্রয়োচন, “হরি! হরি!” 
বা “মা! মা!” ইত্যাদি শবে উচ্চতর গোলযোগ, 
অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামঃ পাইলে তাহা 
মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,-- 

গুরু। তুমি যাহ! বলিতেছ বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের 
উন্নত অবস্থা, উহাকে উগহাস করিও না। তোমার 
হস্সলী, টিওল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার 
্র্থার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিষ্য। আপনার পূর্বকার কথায় ইহাই বুঝিয্বাছি 
যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। 


ভি! : ২২৭. 


গুরু। ইহা মুখ্য ভ্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকষ 
ভক্তি বটে। যে সকল হিনুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
ইহাতে মে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্য। শবীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য তক্তিতত্বেরই 
প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে 
আসিল? 

গুরু। তক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ধাত্মিকা, ভরসা 
করি, ইহা খুবিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্ববকা! বলিয়া, তাহার 
অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে মমর্পিত 
করিতে হয়। কল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে 
হয়। যখন ভক্তি কর্মাত্বিকা এবং কর্ম অকলই ঈশ্বরে 
ষমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ষেজিয় সকলই 
ঈশ্বরে মমর্গণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি 
তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ 
ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ 
হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্ত অনেক শাস্ত- 
কারের! অন্যরূগ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা কর্ণেকিয় 
সকল ঈশ্বরে.মর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণ রূপ 
কয়েকটি গ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধত করিতেছি। 
হরিনায়ের কথা হইতেছে" 


২২৮ অনুশীলন! 


বিলেবতোরক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণ তঃ কর্ণপুটে নব্য | 

জিছ্বামতী দার্দ'রিকেব হৃত নযোপগায়ত্যুকষগায় গাথাঃ | 

তার: পরং পট্রুকিনীট জুমা «মাসং ন নমেমুকুন্দং | 

শাবো করৌনো! কুরুতঃ সপর্যাং হরে সৎকাঞ্চনল্ণোঁ বা। 

বহায়িতে তে নয়নে লরাণাং নিঙ্গানি বিষোননিরীক্ষতে যে। 

পাঁদো নৃণাং তৌ দ্রমজন্মভাজে ক্ষেত্রাণি নান্রজতো| হরেবো ॥ 

জীবন্থবো ভাগবতাক্ঘি রেণ নু ন জাতু মতে ঢাভিজভেত ঘন্ত | 

বিষণ পদ্যা মহৃজন্তলস্ত] স্ব বস্ত নবেদ গন্ধং| 

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ মাটন হ'রিনামধে়ৈ; | 

নবিক্রিঘ়েতাথ ঘদা বিকারো! নেত্রে জলং গাত্রকুহেষু হয; । 

ভাগবত) ২স্ক, ৩অ) ২০--২৪ | 

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুধানুবাদ শ্রবণ না করে, 
হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত মাত্র। হে সৃত। 
যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসী জিহ্বা ভেক- 
জিহ্বা তৃল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দ'গ নমস্কার না করে, 
তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। 
যাহার হস্জম্বয় হরির সপর্ধ্যা না করে, তাহ] কনক কন্ধণে 
শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের 
চক্কদ্ব্ধ যদি বিষ্ধমূর্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা 


*. এখানে পিঙ্গানি ক্িফো? অর্থে বির মুত্তি সকবা। অতি 
সঙ্গত অর্থ। ভবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ ন| করিপ্লা। কদর্ধা 
উপন্যাসও উপাসন! পদ্ধতিতে যাই ক্ষেন? 


ভজি। ২২১ 


ময়ুরপুচ্ছ মাত্র । আর থে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্ধ্যটন 
না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর 
'ৰ ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না! করে, সে জীবদশীতেই শব। 
বিষু'পাদার্পিত তৃলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে 
নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্তনে যাহার 
হদষ বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে 
দল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহমযব।” 
এই শ্রেণীর তক্তেরা এইরূগে ঈশ্বরে বাহেব্রিয় সমর্পণ 
করিতে চাহেন। কিন্তু ইহ! সাকারোপমনাসাপেক্ষ। 
নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এবূপ নিয়োগ অখ্ঘটনীয়। 
কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির 


প্রকৃত সাধন কি? 
গুক্ু। তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে 


বলিতেছেন” 


যে তু সর্বাণি কন্ধাণি মতি সংঘন্তস্ত মৎপরা:। 
অনগ্ভেনৈব যোগেন মাং ধ্যারন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সুদ্ধত্ব1 মৃত্যুসংসারলাগরাও। 
 ভথ্মুমি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত্চেতসাং ॥ 
মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিষসিধ্যসি ময্যেব অত উর্ধীং ন নংশয়ঃ॥ ১২। ৪৮ 
২৪ 


২৩৪ অনৃলীযন। 


_ গহেঘর্জন! যাহারা সর্ব কর্ম আমাতে ন্যন্ত করিয়া 
অৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভক্জনারহিত ঘষে তক্তিযোগ 
তদ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হইতে দেই আমাতে নিবিষ্চেতাদিগের আহি অচিরে 
উদ্ধারকর্তী হই। আমাতে তৃমি মনস্থির কর, আমাতে 
' বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেঁহাস্তে আমাতেই 
অধিষ্ঠান করিবে” 

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইবূপ ঈশ্বরে চিত্ত 
নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে ? 

গুর। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে। 

শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে? 

গুরু। ভগবান্‌ তাহাও অঙ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন, 

অথ চিত্বং সমাধাতুং ন শক্লোধি মর্জি ছিরং | 
অভ্যাসঘোগেন ভতোমামিসাপ্তং ধন | ১২1৯ 

“হে অঙ্ঞু'ন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে 
না পার, তবে অভ্যাম যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে 
ইচ্ছা কর।” অর্ধাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না 
পার. তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্দ্য অত্যন্ত 
করিবে। | 

শিষ্য। অত্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গকতর , 


সক্তি। ইভ১ 


ও সকলে পারে না। ষাহারা না 
পায়ে, তাহারা কি করিবে ? 
গুরু। যাহারা কর্ম করিতে পারে, তাহারণ যে কর্ম 
ঈশ্বরোদ্ি, বা ঈশবরামুমোদিত, মেই সকল কর্ম সর্বদা 
করিলে দ্রেমে ঈঙ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই তগবান্‌ 
বলিতেছেন | 
অভ্যাসেহপাধমর্ধোহসি মত্কপ্পরমো ভব। 
ষদর্ধমপি কর্ধাণি কুর্বম্‌ সিদ্ধিমধাপ স্যসি | ১২1১০ 
“যদি অত্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মত্বর্শরপয়ায়ণ 
হও। আমার জন্ত কণ্ম সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রার্থ হইবে |” 
পিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্শেও অপট্‌_বা অকর্ী। 
তাহাদের উপায় কি? 
ওক্ক। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন) 
অখৈতদপ্যশক্তোহমি কত্ত ংমদ যোগমাশ্রিভঃ। 
মর্বাকর্খফলত্যাগং ততঃ কুক যতায্মথান্‌ ॥ ১২১১ 
“যদি মদাশ্রিত কর্মে অশজ হও, তবে যতাত্বা হইয়া 
সর্বকর্থ ফলত্যাগ কর ।” 
শিষ্য। মেকি? যে কর্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম 
নাই, সে কর্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে £ 
ওক্ু। কোন জীবই একেঘায়ে কর্মশূন্য হইতে গারে 


২৩২ অঙুলীলন। 


না। বে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। কর্ন না করে, ভূততাড়িত 
হইয়া সেও কর্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদৃক্তি পূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াছি । যে কর্ম্মই তদ্দারা সম্পূর্ন হয়, যদি 
কর্মকর্তী তাহার ফলাকাজ্ষ1 না করে, তবে অন্য কামনা- 
ভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া কীড়াইবেন। 
তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। 

শিষ্য। এই চতুর্ষধ সাধনই অতি কঠিন। আর 
ইহার কিছুতেই উপামনার কোন প্রয়োজন দেখা 
বায় ন!। 

গুরু। এই চতুর্বিধ মাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ 
সাধক্দিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই। 

শিষ্য। কিন্ত অজ্ঞ, নীচবৃদ্ধ, কলুষিত, বালক, 
প্রভৃতির এ মকল সাধন আয়ত্ব নছে। তাহারা কি 
ভক্তির অধিকারী নহে ? 

গুরু । এই সব স্থলে উপাসনাত্তিকা গৌণ ভক্তির 
প্রয়োজন। গীভায় ভগবহৃক্তি আছে যে, 

যে যথ] মাং প্রপদান্তে ভাংম্তথৈব ভজাম্যহং 

“যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে 
সেইরূপে ভজন করি।” 

এবং স্থানাস্তরে বলিয়াছেন, 


উক্ভি। ₹৩৩' 


পত্রং পুঙ্পং লং তোর়ং যো! মে তক্তা প্রচ্ছতি। 
তপহং ভক্ত/পক্ৃতমন্থামি প্রফতাত্নঃ | 

“যে ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, 
তাহা প্রধতাস্ত্রার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ 
করি)” 

শিধ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্তির উপাসনা 
বিহিত হইয়াছে? 

গুরু । ফল পুপ্পাদি প্রদ্দান করিতে হইলে, তাহা থে 
প্রতিমান্ব অর্পন করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর 
সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন । 

শিষ্য । প্রতিমাদির পুজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ণ্ে নিষিদ্ধ; 
না! বিহিত ? 

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্ি- 
ঘয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধত করিতেছি। 
ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য । 
তিনি তাঁহার মাতা দেবহৃতীকে নিগুগ ভক্তিযোগের 
সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে; 
সর্বঘভূতে ঈশবরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, ঘম নিয়মাদি ধরিয়াছেস, 
আর এক'দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজীদি ধরিয়াছেন। 
কিন্ত বিশেষ এই বলিতেছেন, 


২৩৪ অনুশীলন । 
অহং সর্বেষু ভূতেঘু ভূভাক্াবস্থিত; সদ1। 
তমবজ্ঞায় মাং মত্তগঃ কুরতেহচ্টণবিড়ন্বনং 
যো মাং সর্বেষু তৃতেষু সন্ভমাক্মীনমীশ্বরং । 
হিদ্বান্ঞাং ভজতে মৌচ্যান্তন্বন্ের ভুঘোতি সঃ ॥ 
শস্ু। ২৯আ। ১৭১৮। 
“আমি, সর্বভৃতে ভূতাত্তা স্বরূপ অবস্থিত আছি। 
সেই আর্মাকে অবজ্ঞা করিয্বা (অর্থাৎ সর্বভূতকে অবজ্ঞা 
করিয্বা) মনুষ্য প্রতিমাপৃজা। বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। 
সর্ধভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যে প্রতিমা ভজন! করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।” 
পুনশ্চ, 
অচ্চদাবচ্চ মেত্কাবদীশখবরং মাং স্বকর্কৃৎ। 
যাবন্সবেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববদিতং ॥ ২*অ। ২৯ 
যে ব্যক্তি স্বকম্ম্ে রত, সে যতন না আপনার হাদষ়ে 
সর্ধভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাৰং 
প্রতিমাদি পূজা করিবে। 
বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার জর্ধন্নে 
প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদদির অর্চনা 
বিড়ম্বনা। আর যাহার অর্ধজনে প্রীতি খ্ন্িয়াছে, 
স্বশ্বর জ্ঞান জন্সিয়াছে, তাহারও প্রাতিমাদি পুজা নিষ্ট্রায়ো- 





ওক্কি। ২৩৫ 


জনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়ী 
লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না 
তদ্দারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পুজী 
গৌঁণভক্তির মধ্যে । 

শিষ্য। গৌণভক্কি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক 
বুবিতেছি না। 

গুরু । মুধ্যতক্তির অনেক বিদ্ধ আছে। হ্বাহাদ্বারা 
মেই সকল বিদ্ব বিনষ্ট হয় শাগিল্যহৃত্রপ্রণেতা তাহারই 
নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈর্বরের নামকীর্তন, ফল 
পুষ্পাদির দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা প্রতিমাদির পূজা 
_ এসকল গৌণতক্তির লক্ষণ। হৃত্রের চীকাকার শ্বয়ং 
্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক 
মাত্র; ইহার ফলাত্বর নাই।* 

শিধ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পৃজী, 
হোম, যজ্ঞ, নামসংস্থীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাি বিশুদ্ধ হিন্দু- 
ধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার 
এহিক বা! পরমার্থিক ফল নাই,_-এ সকল কেবল ভক্তির 
সাধন মাত্র । 


€ ভক্ত কীত্বলেন ভক্তা] দাবেদ পরাভত্তিং সাঁধয়েদিভি* * ন 
কলান্তরার্ধং গৌরবাদিতি। 


ঞ্ 


২৩৬ অহ্শীগ্ 


গরু । তাহাও নিক সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা 
তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধত করিয়া শুনাইয়াছি। যে 
তাহাতে অক্ষম, সেই পূজা করিবে । তবে স্বতি বন্দনা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। “যখন কেবল 
ঈশ্বরচিত্তাই উহ্বার উদ্দেন্ঠ। তখন উহা মুখ্য-ভক্তির 
. লক্ষপ। যথা বিপনুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিছু-স্ততি মুখ্যভক্ভি। 
আর “আমার পাপ ক্ষালিত হউক, “আমার স্থখে দিন 
ধাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্ততি বা 72567, 
গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ 
দিই, যে কৃষ্টোক্তির অনুবত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর 
হও। 

শিষ্য । পেও ত পূজা, হোম, যাঁগ যজ্ৰ-- 

গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এাকল ঈশ্বরের জন্য 
কর্ম নহে) এ সকল সাধকের নিজ /জলোদ্িউ কর্ম-_ 
সাধকের নিজের কার্ধয ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল 
কর, তথাপি তোমার নিশ্রের জন্যই হইল। ঈশ্বর 
জগশ্য়'; জগতের কাজই তাহার কাজী। অতএৰ 
ঘাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ণুই কৃষোক্ত 
“স্বর্ন; তাহার সাধনে তৎ্পর হও; এবংণসমন্ত 
ঘৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় মে সকল সম্পাদনের 


তক্তি। ই৩খ. 


যোগ্য হও। তাহা হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল 
কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ 
জীবনুক্ত হইবে। জীবনুক্তিই সুখ । বলিয়াছি, “নখের 
উপায় ধর্ম ।” এই জীবনুক্তি সুখের উপায়ই ধর্ম । 
রাজসম্পদাদ্দি কোন সম্পদেই ততম্ুখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, মে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পুজা 
নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অন্ব- 
শীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহ! করিতে হইলে, 
অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ধযতীত 
তক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহাড়ম্বরে 
বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহ? তখন ভক্তির সাধন না হইয়া 
কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা 
সর্বপ্রকার সাধনের অতাব্ই ভাল। কিন্তু, ঘষে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ট 
হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয়, ভণ্ড 
ও শঠ, নয় পশুবৎ। 

গুরু। হিলূর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্ত 
ভূমি দেখিবে শীদ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন 
প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইৎরেজের মত বা! 


২৩৮ ঘঙৃদীরান। 


মহম্বদের মরমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপ 
হইয়া উঠিবে। 
শিষ্য। কাত্মনোবাক্যে জগদীবরের নিকট সেই 
প্রার্থনা করি। 


একবিংশতিতম অধ্যায়।--প্রীতি। 


শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিনুগ্রছ্থের ভকতিব্যাধ্যা 
শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। তাহা এই অনুশীগন ধর্মের ব্যাধ্যায় প্রযো- 
জনীয় নহে। তাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্বের অনেক 
কথা আছে। কিন্তু তগবাগীতাতেই দে সকলের মূল। 
এইরূপ অন্যান্য গ্রস্থেও যাহ! আছে, মনেও গীতামুলক। 
অতএব মে সকলের পর্ধ্যালোচনায় কালক্ষেগ করিবার 
প্রয়োজন নাই। কেবল চৈভন্যের ভক্তিবাদ তিন গ্রনক- 
তির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে তক্তিবাদের মন্বনধ 
তাদৃশ ঘনিষ্ট নহে, বরং একটুধানি বিরোধ আছে। জতএব 
আমি (য় ততিবাদের আলোচনায় প্রতৃত্ধ হইব না। 

শিষা। তবে এক্সপে শ্রীতিবৃত্বির অন্বশীলন যন্বন্ধ 
উপদেশ দান করন। 


ওর । ভক্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও 

জাসল কথ! বলিয়াছি। মহৃষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি 
নাই। প্রহ্থনাদচরিত্রে প্রহ্লাদোকিতে টুঁহা বিশেষ 
বুঝিয়াছ। অন্য ধর্ধের এ মত হোক না হোক, হিন্দ 
ধর্মের এই মত। শ্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী 
আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটা 
আধ্যাত্মিক বা ভারতবধাঁয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা 
এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম 
বুবি তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, মহজ এবং 
সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি গ্রীতি আমাদের 
স্বভাবসিদ্ব, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা 
পিতার প্রতি সন্ত্রানের। ইহাই সহজ গ্রীত। আর 
কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গ্ যেমন স্ত্রীর প্রতি 
সামির, স্বামির প্রতি জ্্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রতুর প্রতি 
তৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং 
হমর্গজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই 
পারিবারিক জীবনের হৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম 
শিক্ষান্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া! অন্যের 
জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। 
পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে দ্বতই প্রবুব, » 


ফু 


প্রীতি । ্‌ ই৪১. ্ 


এইজন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতি বৃত্তির অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্শিকের পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজনীর়। তাই হিদ্‌ শাস্্রকারের! শিক্ষানবিশীর 
পরেই গারস্থ আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত 
করিয়াছিলেন। 
পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয় পরিমাণে 
স্করিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা! করে। 
বলিয়াছি যে প্রীতিবৃত্তি অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় 
অধিকতর স্কুরণক্ষম ; সবৃতরাৎ অনুশীলিত হইতে থাকি- 
লেই ইহ] গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়! বাহির হইতে 
চাহিবে। অতএব ইহ! ক্রমশঃ কুটন্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত, 
ও আশ্রিতে, গোঠীতে, গোত্রে মমাবিঃ্ হয়। ইহাতেও 
অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ক্তিশপ্ত সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রামন্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের 
উপর নিবিষ্ট হয়। খন নিখিল জন্মভূমির উপর এই 
প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য 
নাম প্রাপ্ত হত । এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী 
হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ,ইহা। জাতি 
'বশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোগীয়দিগের 
্বধ্যে গ্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাজর প্রবল দেখা যাল্। 
১ 


২৪২ অনুৃশীলন। 


ইউরোগীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশি 
হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ। 

শিদ্যা। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য 
এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু 
বুঝাইতে পারেন? 

গুকু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্শ, বিশেষত: 
পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দধর্শের মত উন্নত ধর্ম নহে; 
ইহাই সেই কারণ। একট সবিস্তারে মেই কথাটা 
বুঝাইতেছি, তাহা শুন। 

দেশবাৎসল্য শ্রীতিরত্ির ক্কূর্তির চরমসীমা নহে। 
তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে 
ষে প্রীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই 
যথার্থ ধর্্ম। যতদিন শ্রীতির জগৎপরিমিত ন্কূর্তি না 
হইল, ততদিন গ্রীতিও অসম্পূণ-_ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ । 
এখন দেখা যায়, যে ইউরোপীধ়দিগের প্রীতি আপনা- 
দের স্বদেশেই পর্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত 
হইতে মচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল 
বাসেন, অন্ত জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই 
তাহাদের ম্বভাব। অন্যান্ত জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া ঘায়, যে তাহারা দ্বধন্ষীকে ভাল বাসে, রিধর্শীবে 


প্রীতি ২৪৩ 


চা 


দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ । কিন্ত 
ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে 
না। মুদলমানের চক্ষে দব মুসলমান প্রায় তুল্য ; কিন্ত 
ইংরেজখ্ীষ্টিয়ান ও রুষহীপ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোল- 
যোগ। 

শিষ্য । এস্ডলে মুনলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, 
ইউরোপের শ্রীতিও জাগতিক নহে। 

গুরু । মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার 
ধর্ম। জগতশুদ্ধ মুসলমান হইলে জগতশুদ্ধ মে ভাল 
বামিতে পারে, কিন্ত জগতশুদ্ধ শ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্মমাণ 
জন্ম্মাণ ভিন্ন, ফরাদি ফরাসি ভিন্ন, আর কাহাকেও ভাল 
বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথ। এই,_ইউরোপীয় 
গীতি দেশব্যাপক হইয়া ও আর উঠিতে পারেন! কেন £ 

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে শ্রীতিন্কর্তির 
কাধ্যতঃ বিরোধী কে? কার্ধাতঃ বিরোধী আস্মগ্রীতি। 
পশুপক্ষির ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মগীতিও অতিশয় প্রবলা। 
পরগ্রীতির অপেক্ষা আত্মগীতি প্রবলা। এইজন্য উন্নত 
ধর্ের ছারা চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার 
আত্মপীতির দ্বার সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে শ্ীতি 
ধতদূর আত্মপীতির, সঙ্গে সঙ্গত হয়, ততদূরই তাহার 


২৪৪ অনুশীলন । 


বিস্তার হয়, বেশি হয় না। এখন পারিবারিক পীতি 
আত্মগীতির সঙ্গে হৃসঙ্গত; এই পৃত্র আমার. এই ভার্য্য 
আমার, ইহার! আমার হুথের উপাদান, এই জন্য আঙি 
ইহাদের ভাল বামি। তারপর কৃটশ্ব, বন্ধু, স্বজন. জাতি, 
গোঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত ইহারাও 
আমার, ইহারাও আমার হুখের উপাদান এই জন্ত আমি 
ইহাদের ভালবাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার 
নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্ত জগং 
আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে 
এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী 
আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতবাৎ পৃথিবী আমার 
নছে, আমি পৃথিবী ভাল বামিব কেণ ? 

শিষ্য। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই £ 

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, 
ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদিদের 
10716826556 0904 ০0৫7 076 01680650 100100061)” 
কোমৃতের 771919010। পৃজা, সর্বোপরি বরষ্টের জাগতিক 
লীতিবাদ, মনুষ্য মনৃষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, 
হৃতরাৎ মকলেই ভাই ছাই, এই দকল উত্তর আছে। 


প্রীতি ২৪৫ 


শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ হীঃধর্মের 
এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপে গ্রীতি দেশ ছাড়া; 
সাকেন? * 

গুরু । তাহার কারণানুসন্ধান জীন্য প্রাচীন গ্রীম ও ; 
রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন 
উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তি- 
মানের পূজা মাত্র, তাহার উপ্র আর কোন উক্দধম্ম ছিল 
ন]। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার কোন 
উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে 
ছাড়ায় নাই। কিন্ত এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বতাৰ 
আরধ্যবংশীঘ জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত" 
গুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় 
বেগব্তী ও মনোহারিশ হইয়াছিল। দেশবামল্যে 
এই ছুই জাতি পৃতিবীতে বিখ্যাত। 

এখন আধুনিক ইউরোপ শ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই 
হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীদ ও রোম 
হইতে। প্রীম ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ মেই 
আদর্শ'ঞাধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে 
খণ্ড ততদূর নহে। আহ এক জাতি আধুনিক ইউ* 
রোপীয়দিগের শিক্ষা গ চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। 


২৫৬ অনুশীলন। 


গিহুদী জাতির কখা বলিতেছি। যিহুদী জীতিও বিশিষ্ট 
রূপে দেশবসল, লোকবৎমল নহে । এই তিন দিকের 
ত্রিত্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইগা পড়িযাছে, 
লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধন্ম 
. ইউরোপের ধর্্ব। তাহাও বর্তমান। কিন্ত খীষ্টধর্্ম এই 
তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই 
রহিয়া গিয়াছে । ইউরোপীয়ের! মুখে লোকবৎসল, অন্তরে 
ও কার্ধ্যে দেশবৎসল মাত্র! কথাটা বুঝিলে ? 

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন 
কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে প্রীতির পূর্ণন্্তি 
হয় না। দেশবাংসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তায 
আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উবাপিত করে, যে জগৎ 
ভাল বামিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি 
সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতব্যাঁয় 
অনুশীলনের মন্খ্ব কি বলুন। 

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবধাঁয়ের চক্ষে 
ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রষ্টিয়ানের ঈশ্বর 
জগৎ হইতে স্বতন্ত। তিনি জগতের ঈর্খবর বটেঃ কিন্ত 
যেমন জর্দণি বা কষিয়ার রাজা সমস্ত জন্বাগ বা সমস্ত 
রুষ হইতে একট! পৃথক ব্যকতিঃশ্রীটিয়ানের ঈশ্বরও তাই। 


গ্রীতি। হ৪ধ 


তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্‌ থাকিয়া রাজ্যপালন 
রাজ্যশাসন করেন, ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, 
এবং লোকে ধক করিল পুলিষের মত তাহার খৰর রাখেন । 
তাহাকে ভাল বাদিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভাল 
বাসিবার জন্ত যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে 
ছয় তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই 
সর্বভূতের অন্তরাত্বা। তিনি জড়জগৎ নহেন। জগত 
হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ ভাহাতেই আছে। যেমন 
লৃত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে 
জগহৎ। কোন মনুষ্য তীহা! ছাড়া নহে, সকবেই তিনি 
বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভাল 
বাসিলে তাহাকে ভাল বাসিলীম। তাঁহাকে না ভাল 
বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাহাকে ভাল 
বামিলে সকল মনুষ্যকে ই ভাল বাসিলাম। সকল মন্ু- 
্যকে না ভাল বািলে, তাহাকে ভাল বাসা! হইল না, 
আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ শ্রীত্ির 
অন্তগতি,না হইলে প্রীতির অগ্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ 
না বুঝিতে পারিব, ষে সকল জগতই আমি, যতক্ষণ না 
বুঝিব যে সন্পলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ 


২৪৮ শরনুশীলন। 


আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, 
প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিনধশ্বের 
মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক" গীতি ভিন 
হিনৃত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনকুল্ত 
. করিতেছি £-- 

মর্বভৃতস্মাস্বানং সর্বতৃভাি চান্তানি| 

ঈল্ষতে যোগযুক্তান্ম! সর্ধাত্র মমদর্শনঃ ॥ 

ঘো মাং গশ্গতি মন্ধত্র মন্ত্র মঘ়ি পশ্যতি | 

তশ্যাহং ন প্রণশ্ামি ঘচ মে ন প্রণশ্টতি।* 

“যে ঘোগগুক্তাত্বা হইয়া সর্দভূতে আপনাকে দেখে 
এবং আপনাতে সর্ঘভূতকে দেখে ও সর্ধ ত্র মমান দেখে, 
যে আমাকে রত দেখে, আমাতে স*লকে দেখে, রি 

তাহার ঘদুশ্ট হই না. সেও আমা; এরদণ্ঠ হয় না।' 

স্থল কথা, মনষ্যে প্রীতি হিন্ৃশীক্ক্রের মতে ঈশ্বরে 
ভক্তির অন্তর্গত; মনুষ্য রীতি ভিন্ন ঈশরে ভক্তি নাই 
ি ও গ্রীতি দ্র ভিন অভেদা, ভক্তের 


২ গাল শপ পাস? শপ পসীত পালা পাি১০-. 4.5 ৮ 


এরই, রর দৈদিক। বাঁজননেহ মং ংিতোপনিষদে আছে 
বস্তু সর্বাণি ভূতাগ্বাস্াস্েবামৃপ্ঠতি। ৪ 
মর্বভূতেষু চাস্ানস্ততোন বিজুগ্ুপসতে। 
ঘপিন্‌ সর্বাণি ভৃতান্তাস্তৈবাভৃদ্বিজীনতঃ, 
ভত্র কঃ মোহ; কঃ শোক একতমমৃপতত/| 


প্রীতি । ২৪৯ 


ব্যাধ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি; ভগবারীতা এবং বিষ 
পুরাণোক্ত প্রহ্কাদচরিত্র হইতে যে মকল বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছি তাহাতে উহা! দেখিয়াছ। প্রহ্লাদ্কে যখন 
হিরণ্যকশিপু জিচ্জাসা করিলেন, যে শক্রর সঙ্গে রাজার 
কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রন্ছাদ উত্তর করিলেন, 
“শক্র কে? সকলই বিছু-( ঈশ্বর ) ময়, শকু মিত্র কি 
প্রকারে প্রতেদ করা যায়।” প্রীতিতব্বের এইখানে এক- 
শেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ের 
উপর হিন্দধর্শের শ্রেঠত। প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। 
প্রহ্বাদের সেই মকল উক্তি এবং নীতা হইতে যে সকল 
বাকা উদ্ধত করিয়াছি তাহা পনর্মার স্মরণ কর। 
মরণ না হম গ্রন্থ হইতে পুনর্নার অধ্যয়ন কর। 
তথ্্যতীত হিন্দুধর্থোন্ত প্রীতিতত্ব বুধিতে পারিৰে 
না। এই শ্রীহি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি 
ভিপ্ন জগৎ বন্ধনশূনা বিশৃঙ্খল জড়পিওড সকলের 
মমি মাত্র। শ্রীতি না থাকিলে পরম্পর বিদ্বেষ- 
পরায়ণ মনুষা জগতে বাম করিতে অক্ষম হইত, অনেক্ক 
কাল হয় ত পৃথিবী যহুৃষ্যশৃগ্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ 
নরক হইয্বা উঠিত। ভগ্চির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চবৃদ্ধি 
আর নাই 1 যেষন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে 


২৫৪ অনুশীলম। 


শ্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রধিত রহিয়াছে । ঈশ্বরই 
প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি, বৃত্তি দ্বরূপ জগদাধার হইয়া 
তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্জানে আমা- 
দিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং জ্ঞানই 
আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভূলাইয়া রাখে । অতএব ভক্তি 
প্রীতির সম্যক অনুশীলন জন্ত, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
সম্যক অনুশীলন আবশ্তক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক 
নুশীলন ও সামগ্র্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয়না, 
ইহার প্রমাণ পুনঃপুনঃ পাইয়াস্থ। 

শিষ্য। এক্ষণে শ্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষাঁ় বা পারমার্থিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ 
বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা 
ক্রমে হদয়ন্ম করিতে হইবে। কমে সব্বলোককে 
আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রাতিবৃততির পূ্স্ঠুতি 
হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী 
হইবার সস্তাবনা নাই--কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মমর 
হইস্া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র 
হইতে পারে ন/--সর্মলোক বাংল্যই ইহার ফল। প্রার- 
তিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসঞ্জয মাত 
জন্মিয়াছে__কিন্তু ভারতবর্ধে লৌকবাৎ্সল্য জন্মিয়াছে কি 


প্রীতি। ২৫১ 


গুরু। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দা*। আজি 
কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশি হইয়াছে বলিয়া 
আমর! দেশ্ুবং্সল হইতেছি, লোকবংসল আর নহি। 
এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। 
কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎমল্য জিনিসটা 
দেশে ছিল না। বথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি 
ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দ রাজ ছিল, তার পর মুসলমান 
হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না. হিন্দুর কাছে 
হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা 
হইল, হিন্দপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দ- 
রাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, 
ইংরেজের হুইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া 
ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন 
জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেয় নাই। আজিও ইংরেজের 
অধীন ভারতবর্ধ অত্যন্ত প্রভৃতক্ত । ইংরেজ ইহার কারণ 
নারুঝিয়া মনে করে হিনু দুর্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রহৃতক। 

শিষ্য। তা, সাধারণ হি প্রজা বা ইংরেজের 
মিপাহিরা ফে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, 
ম্নকলই আমি, একথা ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু। তাহা! বুঝে নাই। কিন্ত জাতীয় ধর্মে জাতীয় 





চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না সেও জাতীয় 
ধর্দের অধীন হয়, জাতীয় ধর্শে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। 
ধর্মের গঢ় মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে যে কয়জন 
বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত 
শীসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধন যাহা 
তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে 
বোধগম্য ইইবে, তাহার বেশি ভরসা আমি এখন রাখি 
না। কিন্ত এমন ভরসা রাখি ষে মনক্বীগণ কর্তৃক ইহা 
গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে 
পারিবে। জাতীয় ধর্সের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে। 

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি 
যে প্রীতির পাবম।র্থ+ অনুশীত-পদ্ধতি বুঝাইলেন 
তাহার ফল, লোক-বাসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভামিয়া যায়। 
কিন্ত দেশ-বাৎমল্যের অভাবে ভারতবর্ষ মাত শত ব্মর 
পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই গামা 
থক প্রীতির সঙ্গে জাতী উন্নতির কিরূগে সামগস্থ 
হইতে গারে ? 

গরু । সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হৰে বাহ! 
্নুষ্টেয় কর্ম, তাছা লিগ্ছাম হইয়া করিবে। যে কণ্ঠ " 


প্রীতি। ২৫৩ 
ঈশ্বরান্ুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠের। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা 
পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন-"সকলই 
ঈশ্বরাহুমোদিতু কর্ম, হতরাৎ অনুষ্টেয়। অতএব নিষ্কাম 
হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, 
দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে। 

শিষ্য। নিষ্াম আত্মরক্ষা কিরকম? আত্মরক্ষাই ত 


সকাম। 
ওক । সে কথার উত্তর কাল দিবা 


২ 


দ্বাবিখশতিতম অধ্যায় ।- ঘাত্বপ্রীতি। 


শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। নিষ্বাম 
আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন। “কাল 
উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা! করি। 

গুরু । আমার এই তক্তিরাদ যমর্থনার্ঘ কোন জড়- 
বাদির সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এবন প্রত্যাশা কর 
না। তথাপি হর্বর্ট শ্পেন্সরের একটি বথা তোমাকে 
পড়াইয়৷ গুনাইব। 
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অতএব, জগদীগ্বরের হষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। জগদীর্থরের সষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় 
বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদিক্ কর্ণ । ঈপ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজন্য 
আত্মরক্ষাকেও নিষ্ধাম কর্থে পরিণত করা যাইতে গারে, 
ও করাই কর্তব্য । 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার 
তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা 
ধর্টের গৌরব অধিক। যদ্দি জগতে লোকে পরম্পরের 
হিত না করে, পরম্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ 
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* [$8110 যে যে শবে দেওয়া হইল, তাহ আমার দেওয়া । 
1 19616 ০7203) 07080, 1, 


শানে পাপন 








২৫৬ অঙৃশীলন। 


মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসত্য সমাজ সকল ইহার 
উদাহরণ । কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সত্য 
কি অমভ্য কোন সমীজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব 
জগতে থাকিবে না। অতএব, গরহিতের আগে আপনার 
প্রাণরক্ষা। 

শিষ্য। এ সকল অতি অগ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার 
বোধ হইতেছে । মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি 
খাইব? 

গুক্প। তুমিষাহা কিছু আহার্ধ্য সংগ্রহ কর, তাহা 
যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়! দাও, তবে পাঁচ- 
সাত দিনে তোমার দানধর্দের শেষ হইবে। কেন না, 
তৃমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে । পরকে দিবে, কিন্ত 
পরকে দিয়! আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায় 
তবে কাজেই গরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই 
“না কুলায়” কথাটাই যত ধর্মের গোড়া। ধীর নিজের 
আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঠা দেড় কুড়ি মাছের 
প্রাথ সংহার হয়, তার কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। 
যে সর্ধভৃতে মমান দেখে, আপনাতে ও পরে মমান 
দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি (তেমনই 
থায়। ইহাই ধর্মআপনি উপবাস করিয়া পরকে, 


আত্মপ্রীতি। ২৫৭. 


দেওয়া ধর্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান 
করিতে হইবে। 

শিষ্য। ভাল, আমার প্রদুক্ত উদাহরণটা, না হয়, 
অনুপুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ 
আপনার প্রাণ বিপজ্জান কর! কর্তব্য নহে? 

গুরু । অনেক সময়ে তাহ! অবশ্য কর্তব্য ৷ না করাই 
অধশ্ব। 

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা! 
করি। 

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তৃমি প্রাণ পাইয়াছ, 
ধাহা্দিগের ষত্বে তুমি কর্মক্ষম ও ধর্মক্ষম হইয্বাছ, 
তাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিস- 
জনই ধর্ম, না করা অধর্ম। 

মেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার ষদি তুমি অন্যের 
কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও এরূপ আত্মপ্রাণ 
বিসর্জনীয়। 

ষাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এন্ূপে 
বিমর্জনীয়। এখন ধিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক 
কাহার।* তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুরাদ পরিবারবর্ণের, 
(২)স্বদেশের,(৩) প্রভূর। অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন 


২৫৮ সরমুশীলম। 


দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; (8) শরণাঁগত্ডের। অতএব 
্্রীপুভ্রা্দি, স্বদেশ, প্রভুঃ এবং শরণাগত, এই সকলের 
রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম। 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই ভাহা- 
. দের রক্ষক। স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খঙজাদি 
অন্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ 
প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা 
করিয়! উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই | যাহার জ্ঞানা- 
রজনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামগশ্যপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে দকল অবস্থাতেই খুঝিতে পারিবে, ষে এই 
থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, এই স্থলে অধর্শ। 

শিষ্য। আপনার কথার তাহপধ্য এই বুঝিলাম। 
থে আত্মপ্রীতি শ্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, দ্বণার যোগ্য 
নহ্বে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বন্ধ করিয়ী। উহারও 
সম্যক অনুশীলন কর্তব্য । ৰটে? 

গুর়।। বস্ততঃ যদি আত্মপর সমান হইল, তবে 
আত্মপ্রীতি ও জাগতিক গ্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত 
নহে। উপধুক্তরূপে উভয়ে অন্শীলিত ও সামঞ$স্য- 
বিশিষ্ট হইলে আত্মপ্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া” 


আন্মপ্রীতি। ২৫১ 


ফাড়ায়ু। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই । ধর্মের, 
বিশেষত হিন্দুধর্মের, মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর, 
সর্বভূতে আছেন; এজন্য সর্মভূতের হিতসাধন 
আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি ষে সকল 
বৃত্তিকে ঈর্বরমুখী করাই মনুষ্যজম্মের চরম উদ্দেশ্ট | 
ধদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর হয়, তবে পরেরও 
হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম, তেমনি আমার নিজেরও 
হিতমাধন আমার ধর্ম। কারণ আমিও সর্কাভুতের 
অন্তর্গত; ঈশ্বর ধেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি 
আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার 
ধর্ম এবং আপনারও রক্গণাদি আমার ধর্ম। আত্মগ্রীতি 
ও জাগতিক গ্রীতি এক! ঁ 

শিষ্য। কিন্ত কথাটার গোলযোগ এই, যে হখন আত্ম- 
হিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী, তধন আপনার হিতত 
করিব, না পরের হিত করিব? পূর্বগ্ামী ধর্ম্মবেত্ুগণের 
মত এই, যে আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ 
হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম 

গুরু! ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্্বে আছে, তাহা 
আমি বুঝি না। খৃষ্টধর্মের উক্তি, যে পরের “তোমার 
প্রতি ঘেরূপ ব্যবহার তূমি বাদনা কর, তুমি পরের প্রতি 


২৬৪ অনুশীঙ্লন। 


সেইরূপ ব্যবহার করিবে ।” এ উক্তিতে পরহিতকে 
প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, গরহিত ও আত্মহিতকে 
তুল্য কর। হইতেছে। কিন্ত সে কথা থাক্‌, কেন না, 
আমাকেও এই অনুলশীনতত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে 
. প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমিযে কথা তুলিলে, 
তাহারও অুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম 
এবং প্রধান নিষ্বম এই, যে পরের অনিষ্টমাত্রই অধম 
গরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাঁধন করিবার কাহ।- 
রও অধিকার নাই। ইহা হিনুধর্দেও বলে, বৃষ্ট 
বৌদ্ধাদি অপর ধর্থেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শ- 
নিক বা নীতিবেন্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ব যদি 
বুঝিয়া'খাক, তবে অবস্থা বুঝিয়াছ, ”রের অনিষ্ট। ভক্তি 
প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলে পমুচিত অনুশীলনের 
বিরোধী ও বিদ্বকর এবং ঘে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির 
লক্ষণ, তাহার উচ্ছ্দেক। পরের অনিষ্ট, তক্তি প্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের 
অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্ধারা আপনার হিতসাধন করিবে 
না, ইহা অনুশীলনধর্্ের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞা। 
আত্মপ্রীতি-তত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম। 

শিষ্য । নিয়মটা কি প্রকারে খাটে--দেখা যাউক।” 
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এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস 
করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা 
বলা বাহুল্য । সে, রাত্রে আমার ঘরে সিধ দিয়াছে_- 
অভিপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার ও গরিবারবর্ণের 
আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত 
দণ্ডবিধান করিব, না উপহার স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া 
বিদায় করিব? 

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান 
করিবে। 

শিষ্য । তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা রূপ ইষ্ট- 
সাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী 
স্্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। অপনার হৃত্রটি 
খাটে 2 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে 
মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। 
চোরও যদি ন! খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে 
দিতে পার। কিন্ত চুরির দড দিতে হইবে । কেন না, 
না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের 
অনিষ্ট ।* চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্ানৃদ্ধি, চৌধ্য বৃদ্ধিতে 
সমাজের অনিষ্ট। 


৬২ মৃশীতন ( 


শিষ্য। এত বিলাতী হিতবাদির কথা--আপনাঁর 
মতে 4510816508900 0109 51080096 170100017 
এখানে অবলম্বনীয়। ূ 

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্ত 
নহে। হিতবাদিদিগের ভ্রম এই, যে তাহারা বিবেচনা 
করেন যে সমস্ত ধর্মতবট! এই হিতবাদ মতের ভিতরই 
আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্বের সামান্ত অংশ 
মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা 
আমার ব্যাখ্যাত 'অন্শীলনহাত্বের একটি কোণের কোণ 
মাত্র। তত্ব্টা সত্যমূলক, কিন্ত ধর্দুতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র 
আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্ভূতে সমদৃটিতে । 
সেই মহাশিধর হইতে যে সহন জহত্র নিঝররিণী 
নামিয়াছে_হিতবাদ ইহা "হা একটি ক্ষুদ্রতম 
আোতঃ । ক্ষুদূতম হউক--ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ 
ধর্মঘ-অধন্ধব নছে। 

স্থলকথা, অনুশীলন ধর্মে 1019866560০9০0৫ ০01 0৫ 
016890019৩1 গণিততন্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
যদি ভূতমাত্রের হিতদাধন ধর্ম হর, তবে একজনের হিত 
সাধন ধর্ম, আবার একজনের হিতসাধন' অপেক্ষা 
দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্শা। ফি 
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এক দিকে একজনের হিতসাঁধন, ও আর এক দিকে 
দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, 
তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য 
হিতসাধনই ধর্ম; এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া 
একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম।* এখানে 
400০0 01 01১৩ 016260650 00001001 

পক্ষান্তরে, একজনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর 
একজনের বেশি হিত পরম্পর বিরোধী, সেখানে 
অঙ্গ হিত পরিত্যাগ করিয়! বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, 
তদ্বিপরীতই অধর্খব। এখানে কথাটা “01696956 2০০0. 

শিষ্য। সেতম্পষ্ট কথা। 

গুকু। ষতস্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্যকালে 
তত স্পষ্ট হয় না। একদিকে শ্বামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, 
কন্তাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেষেটি স্বঘরে দিতে পারি- 
তেছেন না; আর এক দিকে রাঁমা ডোম, কতকগুলি 
অপোগণভারগ্রস্ব, সপরিবারে খাইতে পাদ না, প্রাণ 
ষায়। এখানে “31895 ৪০০৫ রামার দিকে, কিন্তু 





* তরদা করি। কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না, যে দশ 
জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহ] করা ধর 
বিচুদ্ধ। ইহা বলা বাহুল্য । 


২৬৪ অনুশীলন 


উভয়েই তোমার নিকট যাচঞা করিতে আসিলে, 
তুমি বোধ করি শ্যামু ঠা্ুরকে পাচটি টাকা দিয়াও কুঠিত 
হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা 
পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তির মধ্যে 
গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। 
বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র 
উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিষ্য। সেকথা যাকৃ। সর্ধভৃত যদি সমান, তবে 
অল্লের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম, এবং 
এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিত- 
সাধন ধর্্। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত এক 
দিকে, আর দশ জনের অলপ হিত (তুল্য হিত নহে) আর 
এক দিকে, সেখানে ধর্ম কি? 

গুরু । সেখানে অস্ক কষিবে। মনে করে এক দ্দিকে এক 
জনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে 
শত জনের প্রত্যেকের চতুর্ধাংশের এক অংশ সাধিত 
হইতে পারে। এস্থলে এই শত জনের হিতের অস্ক 
»:৯২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত গরিত্যাগ 
করিয়া শত জনের অক্স হিতমাধন করাই ধর্ম । পঞ্ধান্তরে, 
ঘদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের ' মাত্রা চতুর্থাংশ 
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না হইয়া, সহত্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদ্দিগের 
ন্ুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের $, মাত্র। হ্ৃতরাং 
এস্থলে মে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক 
ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম । 

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয় £ মাপ কাটিতে 
মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি ? 

গুরু। ইহার সহুত্তর কেবল অনুশীলবাদীই দিতে 
পারেন। যাহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ নীবৃত্তি 
সম্যক্‌ অনুশীপিত ও স্কর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহত 
মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। ধাহার সেরূপ অনুশীলন 
হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা অনেক সমধ্ষে দুঃসাধ্য, 
কিন্তু তাহার পক্ষে সর্কপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা! বোধ 
করি বুঝাইগাছি। তথাপি ইহা! দ্েখিবে, যে সচরাচর 
মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য করিতে পারে। ইউ- 
রোগীয় হিতবানিরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
হ্বতরাৎ আমার আর সে সকল কথা তুলিবার 
প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার 
উদ্দেন্ত এই যে, তুমি বুঝ, যে অনুশীপনতত্বে হিতবাদের 
স্থান কৌধায়? | 

শিষ্য। স্থান কোথায় ? 

২৩ 


২৬৬ .আনৃশীলন। 


শুরু( গ্রীতিবৃত্তির সামঞ্রন্তে। সর্কভূত সঙ্গান, 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, 
সেশ্থলে ওজন করিয়া, বা অস্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 
4216865099৫ 01076 71620551 100001 " আমি 
যে অর্থে বুঝীইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন 
_ পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তধন কি প্রকারে এই 
বিচার কর্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্ত পরহিতে 
পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আজ্মহিতে পরহিতে বিবাদ 
আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার । সেখানেও 
সামঞ্জস্তের সেই নিয়ম। অথাৎ-_ 
(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একা- 
ধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত 
ত্যজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয্ব। | 
(২) যেখানে এক দিকে আত্মহত, অন্তদিকে অপর 
একজনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়। 
(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্ঠের 
অল্প হিত এক দিকে, মেখানে কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা 
বেশী তাহা দেধিৰে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার 
হিত সাধিত করিবে; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিভ 
থুজিবে। 
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শিষ্য । (8) আর যেখানে দুইখানে ছুই দিক 
সমান ? 

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্টেয়। 

শিষ্া। কেন? সর্বভূত যখন সমান, তখন আপনি 
পরত সমান। 

গুরু। অনুশীলনতব্ে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। 
প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি 
প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, 
স্করণ বা চরিতার্থতা হয় না। পন্মহিত সাধনে তাহা 
হইবে। এই জন্য এস্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না 
তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্বির অনু- 
শীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, 
ভাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর গরপক্ষে 
বেশী হিত সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্রন্ত সম্বন্ধে আমি যে প্রথম 
নিয়ম বলিয়।ছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, 
সেখানে আত্মহিত পরিভ্যজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমা- 
বন্ধন স্বরূপ হিতবাদিদিগের এই নিয়ম স্থিতীয় নিয়মের 
স্বব্ূপ গ্রহণ করিতে পার। 

ছার একট তৃতীয় দিম আছে। অনেক সময় আমার 


২৬৮ হনৃশীলন। 


আত্মহিত যতদূর আমার আত্ম, পরের হিত তা 
নহে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, গরের, তত সহজে 
পারি না। এম্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধ- 
. নই কর্তব্য, কেন না দিদ্ধির মন্তাবনা বেশী। . পুনশ্চ, 
অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে 
পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ শ্থলেও 
পরগক্ষ অপেক্ষা, আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার 
মানমিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানগিক 
উন্নতি লাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে 
আপনার হিত অরলন্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে 
এককালে শত্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার 
রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে র" করিতে পারিব না। 
চিকিৎসক নিজে কুগ্নশষ্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার 
আরোগ্যমাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
গারেন না। এসকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 
এক্ষণে, তোমাকে যাহ1 বুঝাইয়াছিলাম, তাহা 
' আবার স্বরণ ক । র 
প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই বার্থ প্রীতির অনু- 


নি 


আাস্মপ্রীতি ৷ ই 


দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ 
অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও রব, 
তৃতের অস্ত্তি। 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম রী, 
বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহ! ঈশ্বরোদিষ্ট . 
কর্ম, তাহাই অনুষ্টেয়। ঈদৃশ অধিষ্টেযব কর্মের অন্ু- 
বর্তনে কখন অবস্থা বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা 
বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 

তাহাতে হিন্দুধর্ম্োক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ব হয় না। 
তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে 
সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের 
জন্ড আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার 
জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্য- 
জ্ান। অতএব আমি ষে সকল বজ্জিত কথা বলিলাম, 
তদ্বারা গীতোক্ত জাম্যজ্ঞানের কোন হানি হই- 
তেছে না। 

শিষ্য । কিন্তু আমি ইতিপূর্বে ষে প্রশ্ন করিয়াছিলাষ, 
তাহার ফোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা 
কবিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক গ্রীতির সঙ্গে জাতীয় 
উন্নতির কিরূপে সামঞ্জম্য হইতে পারে। 


২৭, অহৃশীলন। 


গুরু। উত্তরের প্রথম হৃত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে 
ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি । 


কী 


ভ্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।--স্বজ্নপ্রীতি | 


গুরু। এক্ষণে হ্বট ম্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে 
গুনাইয্বাছি তাহা স্মরণ কর। 
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জগদীশবরের হৃিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা 
ফি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদি-্ট কর্ম, 
কেন না তদ্বযতীত হৃষটিরক্ষা হয় না। কিন্তু একথ| কেবল 
আত্বরক্ষা সম্বদ্ধেই যে খাটে এমন নহে। যাহারা আব্ম- 
ক্ষায+অক্ষম। এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার 
উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগতরক্ষার 
পক্ষে তাৃশ প্রয়োজনীয়। 


২৭২ অনৃশীন। 


শিষ্য। আপনি সম্তানাদির কথা বলিতেছেন ? 

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। 
বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। 
অন্তে ঘি তাহাদিগকে রক্ষা ও গালন না করে, 
তবে তাহারা বাচে না। যদি সমস্ত শি অপালিত ও 
অরক্ষিত হই প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ধ, 
সন্তানাদির পালনও তাদুশ গুরুতর ধর্ম। আত্মরক্ষার 
ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম, হৃতরাং ইহাকেও নিষ্কাম 
কর্থে পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার 
অপেক্ষাও ন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধন্ম; 
কেন না যদি অমস্ত জগৎ আত্মব্:॥ বিরত হইয়াও 
সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সস্তানাদি রাখিয়। 
যাইতে পারে, তাহা হইলে স্টি রক্ষিত হয়, কিন্ত সমত্ব 
জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষা 
নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অতাবে জীবস্ষ্টি বিলুপ্ত 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা নানি রক্ষা 
গুরুতর ধর্ম! ৰ 

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপল্ধ হস্ব। অপত্যা- , 
দির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা ধর্মন্গত। 


স্বজনগ্রীতি। ২৭৩ 


পূর্বে ষে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা 
প্রমাণীকৃত হইল। 

ইহা গণ্ড পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্মজ্ঞানবশতঃ 
তাহারা এরপ করে, এমন বল! যায় না। অপত্যপ্রীতি 
স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপতা 
ন্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভীবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহ! সাধারণ 
প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সন্তাবনা। অনেক সময়ে 
হইয়াও থাকে । ঘনেক সময্নেই দেখিতে গাই, যে 
অনেকে অগত্যন্সেহের বশীভূত হইয়! পরের অনিষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্ম- 
প্রীতির বিরোধ সন্তাবনার কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম, 
জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও মেইবূপ বিরো- 
ধের শঙ্ক]। করিতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মুপ্রীতি আমির 
যোগ দেয় না, এমন কথা! বলা যায় না। ছেলে আমার, 
ঈতরাং গরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। 
ছেলের উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে 
হউক, , ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। 
এরূপ বুদ্ধি বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য করিয়া 
থাকেন। 


২৭৪ অনৃশীলন। 


অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জম্যজন্য বিশেষ 
সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিষ্য। এই সামঞ্জন্তের উপায় কি? ৃ 

গুরু। উপায়_হিন্দধর্ষের ও প্রীতিতত্বের সেই মূল- 
. সৃত্র-সর্ভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক 
প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপাপন ও রক্ষণ ঈশ্বরো- 
দিষ্ট; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, “জগদীরের কর্ম 
নির্াহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইঞ্টানিষ্ট কিছু নাই)" 
ইহা মনে বুঝি, দেই অন্ুষ্টের কর্থ করিবে। তাহা 
হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ধ নিষ্কামধর্ধ্ে পরি- 
ণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনৃষ্টেম় কর্মেরও 
অতিশয় হ্নির্ঘাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে একদিকে 
শৌকমোহাদি, আর এক দিকে “'প ও টূর্ববাসনা হইতে 
নিষ্কতি পাইবে! 

শিষ্য। আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদে করিয়া 
তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে 
বলেন? 

গুরু । আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না 
ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশববৃতি সম্বন্ধে 
াহা বলিয়াছি, ভাহা স্মরণ কর। গাশববৃত্তি সকল 


স্বজনপ্রীতি। ২৭৫ ৃ 


্তঃনক্ত। যাহা স্বতন্ত্র, তাহার দমনই অনুশীলন 
অপত্যন্মেহ, পরম রমশীয় ও পবিত্র বৃত্তি। গাশব 
বৃত্বিগুলির সঙ্গে ইহার এই প্রক্য আছে, যে ইহা 
ধেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। 
তাদশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ক্্, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। 
অপত্যন্সেহও সেইজন্য স্বতঃন্কভঁ। বরং মমস্ত মানমিক 
বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দমনীয় বলা যাইতে পারে। 
এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, 
উহার অনুচিত স্কত্তি অসামগ্রস্তের কারণ। যাহা 
স্বতঃস্ফ্তঁ তাহার সংঘম না করিলে অনুচিত ক্রি 
টয়া উঠে। এইজন্ত উহার সংযম আবশ্যক। 
উহার সংযম না করিলে. জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে তন্তি, 
উহার আোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে 
তক্তি,ও মুষ্যে শ্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের 
মুখ্য উদ্দে্ট, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। 
অতএব অপত্যশ্লীতির অনুচিত ক্ষ,রণে এইরূপ ধর্বনাশ, 
হুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার 
ন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধরা ধম্ম ভুলিয়া, 
অপত্য তিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপ- 
নার অপত্য ভিন্ব আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে 
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না। ইহাই অন্যায় স্ক,র্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে 
ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয়' হয়। 
অন্যান্য পাশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই, 
ষে ইহা কামাদি নীচবৃত্তির ন্যার সর্দ্দদা এবং সর্দত্ত 
স্বত্ক্তনহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা 
যার, যে তাহাদের এই পরম রমণীন্, পবিভ্র এবং ঘ্ুখকর 
স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তহিত। অনেক সময়ে সামাজিক 
পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধন- 
লোতে পিশাচ পিশাচীরা। পুল্রকন্যা বিক্রয় করে) 
লোকলজ্জা ভয়ে কুলকলঙ্কিতীরা তাহাদের বিনাশ 
করে; কুলকলম্ক ভয়ে হুখল্িমাণীণা কন্যানস্তান বিনাশ 
করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া! সন্তান পরিত্যাগ 
করিয়। যায়। অতএব এই বৃষ্টির অভাব বা লোপও 
অতি ভয়ঙ্কর অধর্টের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে 
স্বতঃস্ক্ না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে 
করিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত মত স্কুরিত ও চরি- 
তার্থ হইলে ঈশ্বরে তক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদশ 
হুখদ হয় না। ঘুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি 
ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। । 
অপত্যপ্রীতি যম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতীগ্রীতি 
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সম্বন্ধেও তাহা বলা! যায্ন। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন 
ও রক্ষণের ভার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্বরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় 
কর্ণ। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোগ 
সম্ভাবনা । এজন্ত তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামির প্রাণ- 
পাত করাও ধশ্বসঙ্গত। 

(২) স্বামির পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্ত 
উহার সেবা, ও হৃখসাধন তাহার সাধ্য। তাহাই 
তাহার ধর্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্ৃধর্্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সম্পূর্ণ; হিদ্ধর্মে স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলিয়াছে। বদি 
দম্পতীগ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে 
ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামির ধর্মের সহায়। 
অতএব স্বামির সেবা, সুখসাধন ও ধর্মের অহায়তা, 


ইহাই স্ত্রীর ধর্ম। 
(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্মীচরণের জন্য দম্পডী- 


প্রীতি। তাহা ম্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন 
করিলে ইহাও নিষ্কামধর্মে পরিণত হইতে পারে ও 
হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্্ম নহে। 
শিধ্য1 আমি এই দম্পতীপ্রীতিকেই গাশববৃতি 
বলি, অপত্তাপ্রীন্থিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত 
৪ 
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কথাতেই ভুল। ঘম্পতীপ্রীতি ব্যতীত কেবল গাঁশৰ 


বৃতিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 

শিষ্য। পণুস্থট্ি ত কেবল তদ্বারাই রক্ষিত হইয়া 
থাকে? ক 

গুরু। পশুহতি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত মনুষ্য- 
কৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ পণুদিগের স্ত্রীদিগের 
আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুযায্ত্রীর 
তাহা নাই। অতএব মনুষ্জাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা 
্ত্ীঙ্গাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্ীজাতির বিলোপের 
সম্ভাবনা। 

শিষ্য । মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ £ 

গুরু । যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনু পশুতুল্য, অর্থাৎ 
বিবাহপ্রধা নাই, মেই অবস্থায় টীলোক সকল আত্ম- 
রক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের 
প্রয়োজন নাই। কেন লা, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার অঙ্গে 
ধর্ের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য ষতদিন সমাজভুক্ত 
না হয়, ততদিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম 
নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক 
সমাজ ভিন্ন জ্ানোস্বতি নাই) জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধরার 
স্বান সত্তবে ন!। ধর্মজ্ঞান ভির ঈশ্বরে ভক্তি সন্তবে না; 





এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সনবনধ কনা সেখানে 
মনুষ্য গ্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সন্তবে না। অর্থাৎ অমস্যা- 
বসা শারীরিক ধর্ম ভিন অন্য কোন ধর্ম মস্তব নছে। 

ধ্ভিন্ট সমাজ আবশ্যক । সমাজগঠনের গক্ষে 
একটি ঠ্রীথম প্রয়োজন বিনাহপ্রথা। বিবাহ প্রথার 
স্থলমর্্ম এই যে স্্ীপুরুষ এক হইরা সাংসারিক ব্যাপার 

ভাগে নির্কাহ ক.রবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে মেই 
তাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ--পালন ও রক্ষণ। 
রী ঘনাভারপ্রণ, গালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও 
বিরত। বনুপূকুষ পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাস 
বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষমূ। 
এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্ত 
 স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহা" 
দিগের সে শক্তি পুনরত্যামে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত 
হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার 
বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার 
সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে। 

শিষ্য। তবে পাণ্চাত্যেরা যে স্বীপুকষের সাম্যস্থাগন 
করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র 

গুরু । সাম্য কি সন্ভবে? পকষে কি প্রমব করিতে 
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পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে 
সত্রীলোকের পল টন লইয়! লড়াই চলে কি। 

শিষ্য । তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা! যে 
পূর্বের বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না 

গুরু। কেন খাটিবে না? থাহার যে শর্জতি আছে, 
দে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের মুদ্ধ করিবার 
শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক) পুরুষের স্তন্যপান 
করাইবার শক্তি থাকে, অনু শীলিত করুক। | 

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলো- 
কেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়। প্রভৃতি পৌরুষ করে 
বিলক্ষণ পটতা লাভ করিয়া থাকে। 

গ্ুরু। অভ্যাসে ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথ 
পৃর্কে বলিয়াছি। তাহা স্বরণ ক”; অনুশীলন, শক্তির 
অনুকূল; অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। . অনুশীলনে শক্তির 
বিকাশ; অভ্যাসে বিকার এ মকল অভ্যান্গের ফল, 
অনুশীলনের নহে। অত্যাস, প্রয়োজন মতে কতব্য, 
অনুশীলন সর্ধত্র কর্তব্য । 

যাক। এ তত্ব ষেটুকু বলা আবশ্যক তাহা বলা গেল। 
এখন অপত্য্রীতি ও দম্পতীপ্রীতি সম্বন্ধে কটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কথা পুনক্ুত্ত করিয়া মমাগ্ত করি। | 
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প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্কর্। দল্পতী- 
প্রীতি সত্ব নহে, কিন্ত সবত্্ ইত্রিতৃপ্তিলালগা 
ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃ্কর্তের ন্যাষ 
বলবতী হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে 
অতি ছৃর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট । অপত্যপ্রীতির ন্যায় ছুর্দম- 
নীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্বি মন্ষোর আর আছে কি না 
সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্বিই অতিশত্ব রমণীয়। ইহাদের 
তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, 
কিন্ত এমন পরম রয়শীয় বৃত্তি মনুষোর আর নাই। 
বমণীয়তায়, এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এতদর 
পরাতব করিয়াছে, যে এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতী- 
প্রীতি, দকন জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত কনিঘবা 
রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাবোর একমাত্র 
উপাদান বলিলেও বলা যায়। 

তুতীয়তঃ সাধারণ মন্ুযোর পক্ষে সুখকরও এই দুই 
বৃত্তির তুলাও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকপ্রীতির 
সখ উচ্চতর ও তীব্রতর) কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন 
পাওয়া যায় না) মে অনুশীললও কঠিন ও জ্ঞান- 
সাপেক্ষ । কিন্ত অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ 


/ 
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নছে, এবং দম্পতিগ্রীতির হুখ কিন্বৎ্পরিমাণে অনুশীলন 
সাপেক্ষ হইলেও মে অনুশীলন, অতি সহজ ও সৃখকর। 
এই মকল কারণে, এই ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের 
ঘোরতর ধর্মরধিঘ়্ে পরিণত হয়। ইহারা পরম'রমণীয় 
এবং অতিশয় নুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 
মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ ছর্দমনীয়, 
এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্ধগ্রাদিনী 
বৃদ্ধি। তখন ভক্তি প্রীতি এবং সমস্ত ধন্ম ইহাদের বেগে 
তাসিয়া যায়। এইজন্য সচরাচর দেখা! যায়, যে মনুষ্য 
্রীপুত্রাদির স্বেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধন্ম 
পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌ । 
এই কারণে যাহারা অন্যামধন্মী পন্থী, ভাহাদিগের 
নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্র'তি অতিশয় ঘ্বণিত। 
তাহারা স্ত্রীমাত্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি 
তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যত্রীতি ও দম্পতীপ্রীি 
সমুচিত মাত্রায়, পরম ধর্ম। তাহ! পরিত্যাগ ঘোরতর 
অধন্্থ। অতএব সন্যাস ধর্ম[বলম্বিদিগের এই আচরণ 
যে মহৎ পাপাচরণ তাহ! ভোমাকে বলিতে হইবে না। 
আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তৌমাকে 
বুঝাইয়াছি। যে এই পাঠিারিকপ্রীতি জাগতিকপ্রীতিতে * 


স্বজনপ্রীতি। ২৮৫ 


আরোহণ করিবার প্রথম মোপান। যাহারা এই মোপানে 
পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকপ্রীতিতে আরোহণ 
করিতে পারেনা। 

শিষ্য।" যী? 

গুরু । যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে। 
তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনৃষ্যে স্বীকার করিয়া ধাকে। 
ইহাই প্রমাপ যে এই বিধি বীণড বা শাক্যসিংহের স্যার 
মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর 
ষীণ্ড বা শাকাসিংহ ঘদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক 
হইতে পারিতেন, তাহ! হইলে তাহাদিগের ধার্িকতা 
সম্পূর্ণতাপ্রাণ্থ হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ 
শরীক গৃহী। যীশু ব! শাক্যসিংহ অন্যাসী--আদর্শ 
পুরুষ নহেন। 

অপত্যশ্রীতি ও দম্পত়ীগ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির তিতর 
আরও কিছু আছে । (১) যাহারা অপত্যস্থানীয় তাহারাও 
অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত সম্বন্ধে 
আমাদের সহিত সন্বদ্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনী প্রতৃতি, 
তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংমর্গজনিতই 








* পকৃষচরিত্র* নামক গ্রন্থে এই কথাটা বত্ব“মান গ্রন্থকার 
কর্তৃক সবিস্তাথধে আলোচিত হইয়াছে | 


/ 
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হউক, আত্মপ্রীতির সম্গ্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি 
প্রীতি সচরাচর জক্গিয়া থাকে। (৩) এইরূপ শ্রীতির 
সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ- 
গ্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তারকখন 
কালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে 
আমরা পড়িয়া থাকি, যে তাহার! আমাদের স্বজন্মধ্যে 
গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া ভামরা 
তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই 
বন্ুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে। 

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্শ। সাম- 
ঈশ্সের সাধারণ নিয়মের বশবত্তাঁ হইয়া ইহার ভনুশীলন 
করিবে। 


চুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।_্বদেশপ্রীতি। 


গর । অনুশীলনের উদ্দেশ, সমস্থ বৃত্তিগুলিকে 
ুরিত ও গরিণত করিয়া, ঈ্রমূখী বরা। ইহার মাধন, 
কমমীর গক্ষে। ঈশবরোদি্ট কর্ম । ঈষ্বরদর্বডূতে আছেন, 
এজন্য মমন্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া 
উচিত। জাগতিকগ্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা 
দেখিতে গাইডেছ, ঈশরোদিষ্ট কর্ণের । সমস্ত জগং 
কেন আগনার মত তাজ বামিব? ইছা ঈশবরোনি্ট ক 
বলিয়া । তবে, ঘি এমন কাজ দেধি যে তাহাও 
ঈশ্বরোদি্ট) কিন্তু এই জাগতিকপ্রীতির বিরোধী, তৰে 
আমাদের কি করা কর্তব্য? হদি ছুই দিক্‌ বজায় না 
রাখা যায়, ভবে কোন দিক অবলম্বন করা কর্তব্য £ 

শিষা। মেস্থলে বিচার করা! কর্তব্য । বিচারে যে দিক 
গুরু হইবে, মেই দিক অবলম্বন বরা কর্তা 


্ ২৮৮ অনুশীলন 

গুরু । তবে, যাহা বলি, তাহা! শুনিয়া বিচার কর। 
ঘম্পতী-গ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার মময়ে বুঝাইয়াছি, যে 
সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পণজীবন আছে মাত্র, 
সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্য ধর্মজীবন নাই। সমাজের 
তিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেই অত্যুক্তি 
হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধন্মধ্বৎস। 
এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংম। তোমার 
যত সথশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 
বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য । নিপ্রয়োজন। বাচম্পতি মহাশয় দেশে 
থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপি উত্থাপিত করার তার 
তারে দ্রিতাম। | 

গুরু । যদি তাহাই হইল, : সমাজধ্বংসে ধর্শ 
ধ্বংস এবং মনুষের সমস্ত মঙ্গলের ধর্ংস। তবে, সৰ 
রাখিয়া আগে সমাঙ্গ রক্ষা করিতে হয়। এইজন্ত 
[1696৮ 51067001 বলিয়াছেন, “16116 0106 
50019] 0158019]) 07050 95 810 6100) 12010 990৮6 
076 1155 01105 00715” অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষা 
দেশরক্ষা বরের । এবং এইজন্তই সহত্র সহ ব্য 
আত্মগ্রাণ বিমর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চে করিয়াছেন! ? 


সদেশ গ্রীতি। ২৮৯ 


যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শরেষ্টধর্, 
সেই কারণেই ইহ। স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেধর্্ব। 
কেন না, তোয়ার পরিবারবর্গ মমাজের সামান্ত অংশ মাত্র, 
সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়। 

আত্মরক্ষার স্তায়, ও স্বজনরক্ষার ম্যায় শ্বদেশরক্ষ 
ঈশ্বরোদিই্ কর্ণ, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের 
উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বাঁ অধঃপতিত 
হইয়া কোন পরস্থলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারতুক্ত 
হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। 
এইজন্ত সর্ঝভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্দেশরক্ষণ 
কর্তৃব্য। 

বদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় 
ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম হয়, ভবে ইহাও নিষ্কাম কর্থে পরিণত 
হইতে পারে। ইহ। যে আত্মরক্ষা ও স্বজন রক্ষার অপেক্ষা 
সহজে নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়! থাকে, 
তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুধাইতে হইবে না। 

শিষ্য। প্রশ্নটা উবাপিত করিয়া আপনি বলিয়া- 
ছিলেন) “বিচার কর।” এক্ষণে বিচারে, কি নিপ্পন্ন 
হইল? 

গুরু। বিচারে এই নিপ্পন্ন হইতেছে, যে সর্বভূতে 


৫ 


এরা অনুশী্ন। 


সমদৃষ্টি যাদুশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম, আত্মরক্ষণ স্বজন- 
রক্ষা এবং দেশরক্ষা, আমার তাদুশ অনুষ্ঠেয় কর্ন । 
উভদ্বেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে গরম্পর 
বিরোধী হইবে। তখন কোন্‌ দিক ওক তাহাই দেখিবে। 
আত্মরক্ষা, স্বজন রক্ষা) দেশরল্ষা-জগত্রক্ষার জন্য প্রয়ো- 
জনীয়, অতএব সেই দিক অবলম্বনীয়। 

কিন্ত বন্ধতঃ জাগতিক প্রীতির মঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা 
সজনপ্রীতি বা দেশশ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে 
আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরণ" করিব, কিজ্কু তাহার 
প্রতি প্রীতিশৃন্ত কেন হইব ? ৮: চোরের উদাহরণের 
দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝ! -স্। আর ইহা 
্মাইনাছ্ি, ঘে জাগতিক প্রীতি ' .. সর্বত সমদর্শনের 
এমন তাৎপর্য নহে, যে পড়ি মার খাইতে হুইবে। 
ইহার তাৎপর্য এই, যে যখন ০২৮ই আমার তুল্য, 
তখন আমি কখন কাহারও 17 করিব না। কোন 
মনুষ্েরও করিব না এবং ধোন মযাজেরও করিব না। 
আপনার সযাজের যেষন সাঁধ্যাদিশরে ইষ্টসাধন করিব, 
সাধ্যানুসাররে গর-মমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন'করিব। 
মাধ্যানুমাবে। কেন না কোর দমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য, 
কোন সমাজের ইষ্টমাধর বরিব না। গর-সয়াজের 
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অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিৰ 
না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়! কাহারেও 
আপনার সমাজের ই্সাধন করিতে দিব না। ইহাই 
যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ- 
প্রীতির আমগ্স্ত। কয় দিন পুর্বে তুমি যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর গাইলে। বোধ 
করি তোমার মনে ইউরোপীয় 2801009) ধর্মের কথা 
জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি 
তোমাকে যে দেশ প্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় 
1১201100517 নহে। ইউরোপীয় [১9105 একটা 
(থারতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 7201011$) 
ধর্ণের তাৎপর্য এই, যে গর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের 
সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য 
সমস্ত জাতির সর্ধনাশ করিয়া! তাহা করিতে হইবে। 
এই দুরত্ত 0219097, প্রভাবে আমেরিকার আদিম 
জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর 
ভারতবর্ষে যেন তারতবষয়ের কপালে এক্প 
দেশবাংসল্য ধন্্ব নালিখেন। এখন ৰল, প্রীতিতত্বের 
সুলতবকি বুঝিলে ? 

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে মনুষ্যের সকল ডি লি অনু. 


২৯২ অনুশীলন 


শীলিত হইয়া ঘন ঈশ্বরানবর্তিনী হইবে, মনের সেই 
অবস্থাই ভক্তি। 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি । কেন না, ঈশ্বর 
সর্ধভূতে আছেন। 

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্্রে আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি 
এবং স্বদদেশগ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। 
আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই 
সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতাষ় পরিণত করিতে আমরা যব 
করি না এই জন্য । অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে। 

আরও বুিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর 
ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্্ন। যখন 
ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক; তখন বলা 
যাইতে পারে, যে ঈশ্বরে ভক্কি ভি. দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ধর্থ। 


গুরু। ইহাতে ভারতবর্ধায়দিগের সামাজিক ও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ায়- 
দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব লোকে সমদৃ্টি ছিল। 
কিন্ত তাহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ঘলৌকিক প্রীতিতে 
ভুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্স্তযু 
অনুশীলন নহে। দেশগ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি 


স্বদেশ প্রীতি । ২৯৩/ 


উভধের অনুশীলন ও পরম্পর সামগ্র্ত চাই। তাহা 
ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আমন 
গ্রহণ করিতে গারিবে। 

শিষ্য ভারত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনত 
বুঝিতে গারিলে, ও কার্যে পরিণত করিলে পথিবীর সর 
শ্রেষ্ট জাতির আমন গ্রহণ করিবে, তদিষয়ে আমার 
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।__-পণশুপ্রীতি। 


গুকু। প্রীতিতত্ব সম্বস্বীয় আর একটি কথা বাকি 
আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা হি্ৃধর্ম যে শ্রেষ্ঠ 
তাহার মহত্র উদাহরণ দেওয়া! যাইতে পারে। এই শ্রীতি- 
তত্র ষাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার 
কত উদাহরণ পাওয়! যাইছে পারে। হিন্দুদিগের 
জাগতিক শ্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই 
ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্মেও জর্ন্- 
লোকে শ্রীতিষুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত 
মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই 
জাগতিক প্রীতি জগত্বত্বে দৃঢ় বন্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ন- 
ব্যাপকতায় ইহার ভিতি। হিন্দুদিগের দক্ধতি্ীতি 
সমালোচনা আর একটি এই শ্রেষ্টতার প্রমাণ পাওয়া. 
যায়) হিনুদিগের দম্পতিগ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল; 
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হিনধর্থ্ের বিবাহপ্রধ। ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে 
প্রীতিতত্ব শ্রটিত আর একটি প্রমাণ দিব। 
ঈশ্বর সর্ধভৃতে আছেন। এইজন্ত সর্বভূতে সময 
করিতে' হইবে। কিন্তু সর্বডূত বলিলে কেবল মনুষ্য 
বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভৃতান্তর্ঘত। অতএব 
পণ্ুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ 
প্রীতির পাত্র, গশুগ্ণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইব্ূপ 
অভেদজ্ঞান জার কোন ধর্মে নাই, কেবল হিনুধর্থে ও 
হিন্দুধর্ম হইতে উৎপনর বৌদ্ধ ধর্মে আছে। 
শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিনুধর্্ব হইতে পাইয়াছে, 
না হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে পাইয়াছে ? 
গুরু । অর্থাৎ ভোমার জিজ্ঞান্ত যে ছেলে বাঁপের 
বিষয় পাইয়াছে, না৷ বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে £ 
শিষ্য। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায় ? 
গুরু । যে প্রকৃতির গতিবিকুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে) 
প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 
শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 
খু! ছেলে বাপের বিষয় পায়ু, এই কথাই যথেষ্ট। 


ন্বাবু চন্্রনাথ বনু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুক্তিকা দেখ । 


টি 


$ 
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তাহা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষত শ্রুতি উদ্ধত করিয়া 
প্রমাণ দিয়াছি, যে অর্ধডুঁতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন 
বেদোক্ত ধর্। 

শিষ্য । কিন্ত বেদে ত অহমেধাদির বিধি আছে | 

গুরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রদ্বীত 
একথানি গ্রন্থ হইত, তাহ! হইলে না হয় বেদের প্রতি 
অসঙ্গতি দৌষ দেওয়া যাইত। 1100729 4১0001195 
সঙ্গে হবট স্পেন্সরের সঙ্গতি ধোঁজা যতদূর সঙ্গত, 
বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও ততদর 
সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাক্‌। 
হিন্দুধর্মবিহিত “পশুদিগের প্রতি অহিংমা” পরম রমধীয 
ধর্ম। যবে ইহার অনুশীলন করিতে। অহিনূরা যহ্থে 
ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্য, বা! চাদের 
জন্য, বা চড়িবার জন্য যাহার গো মেষ অশ্বাদির 
পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি 
না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, ভথাপি কত 
যত থৃষ্টানের। কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের 
কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল 
পুষিয়া অপত্যহীনত[র দুঃখ নিবারণ করে । একটি' পক্ষী 
পৃষয়া কেনা শুখী হয়? আমি একদা একখানি ইতরাঙ্গি 


.$ 
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গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,-"যে বাড়ীতে দেখিবে পিঞ্জরে পক্ষী 
আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ 
আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্ত বিজ্ঞ মানুষের 
কথা বটে।" 

পশুদিগের মধ্যে গে। হিন্দুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র । 
গোকুর তুলা হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই 
নহে। গোহু্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাংস 
তোজন করে না । ষে অন্ন আমর! তৌজন করি তাহাতে 
পুষ্টিকর (17100600005) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না 
খাইলে সে অভাব মোচন হইত না । কেবল গ্োরুর দুগ্ধ 
খাইয়াই অমার| মানুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর 
আমাদের নির্ভর, তাহার চাসও গোক্ুর উপর নির্ভর__ 
গোরুই আমাদের অন্র্দাতা। গরু কেবল ধান্য উত্পাদন 
করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা 
হইতে বাজারে; বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। 
ভারতবর্ষের সমস্ত বহন কার্ধ্য গোকুই করে। গোকু মরিয়াও 
দ্বিতীয় দরধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃক্ের দ্বারা ও 
চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্ধে বলে, গোরু হিন্দুর 
দেব্তাঁ; দেঁবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। 
বুহিদেবতা ইন্ত্র আমাদের ষত উপকার করে, 


€ 
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গৌরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পুজার 
হয়েন, গোরুও তবে পৃজীর্থ। যদি কোন কারণে বাঙ্গাল! 
দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও 
লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দ, মুসলমানের 


. দেখাদেখি গোর ধাইতে শিথিত, তবে হয় এতদিন হিন্দৃ- 


নাম লোপ পাইত, নু হিন্দুরা অতিশয় দুর্দশাপন্ন হইয়। 
থাকিত। হিনদূর অহিংস! ধর্মই এখানে হিনুকে রক্ষা 
করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। 
পশুগীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ 
উপকার হইয়াছে । 

শিষ্য । বাঙ্গালার অপ্দেক কুষক মুসলমান। 

গু্ক। তাহারা হিন্দুজাতিসস্তত বলিয়াই হউক, 
আর হিনূর মধ্যে থাকার জনা হউক, আচারে ত 
তাহারা হিন্দু। তাহারা গোর খায় না। হিল বংশসন্ত,ত 
হইয়া থে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষা। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুর 
জন্মান্মরবাদী ; তাহারা মনে করে, কি জানি আমাদের 
কোন্‌ পূর্বপুরুষ দেহাত্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পণ্ড, হইয়া 
আাছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা প শুদিগের প্রতি দ়াবান্‌। 

গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দতে 


1 
পশ্ুপ্রীতি। 


গোল করিয়া ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্ধর্থের মর্ম 
কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দভ চিনিতে 
গারিব। 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।_দয়া। 


গুরু। তক্তিও প্রীতির পর দয়া। আর্ভের প্রতি 
যে বিশেষ প্রীতিভাব, ভাহাই দয়্া। প্রীতি যেমন 
ভক্তির অন্তর্গত, দয়! তেমনই প্রীতির অন্তগ্ত। থে 
আপনাকে সর্ধভূতে এবং সর্ধভূতকে আগনাতে দেখে, 
নে র্ধডুতে দয়াময়। অতএব উক্তির অনুশীলনেই 
যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই 
দয়ার অনুশীলন। ভি, প্রীতি, দয়া, হিন্দধর্মে এক 
শৃত্রে গ্রথিত-পৃথন্ধ করা ঘায় না। হিন্ধর্শের মত 
সর্বাপ্থমন্পন্ন ধর্খ আর দেখা যায় না। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিদদধর্দে 
অনুজ্ঞাত হইয়াছে। ূ 

ওক। ঢূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ | দয়ার অনুশীলন যত 
পৃনঃগুন: অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। 
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ষাহার দয়া নাই, সে হিনুই নহে। কিন্ত হিন্দুধর্মের 
এই সকল উপদেশে দয়! কথাটা! তত ব্যবহৃত হয় নাই, 
যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দগ্মার অনুশীলন দানে, 
কিন্তু দাঁন'কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। 
দান বলিলে মচ্াচর আমরা অন্নদান, বস্দান, ধনদান, 
ইত্যািই বুঝি। কিন্ধ দানের এক্সপ অর্থ অতি জঙ্গীর্ণ। 
দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাপ। ত্যাগ ও দান পরম্পর 
প্রতিশব্দ! দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শবও অনেক 
স্বীনে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল 
ধনত্যাগ বুঝ। উচিত নহে। সর্ধপ্রকার ত্যাগ__আত্ম- 
ত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধন্ম্ন 
আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ প্যত্ত ইহাতে আদিষ্ট 
হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দীনই যথার্থ দয়ার 
অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, 
তাহার অত্যক্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে 
তাহাকে দয়] করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় 
হইতে এক গণ্য জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন 
প্রকার মস্কেচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও 
কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্থ 
হইল না। এনপ দ্বান যেনাকরে, সে ঘোরতর দরাধম 
১২১, 
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|বটে, কিন্তু যে করে সে একটা বাহাছুর নয়। ইহাতে 
ৃ দা বৃত্তির গ্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া 
।পরের উপকার করিবে, তাহাই দান। ৰ 
শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, ভবে বৃত্তির 
অনুশীলনে সখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন 
হুখের উপান্ব ধর্ম । 
গুরু। যে,বৃত্তিকে অন্ধশীলিভ কার, তাহার সেই 
কঃই পরম পবিত্র হুথে পরিণত হত্ব। শ্রেষ্ঠ বৃত্তি গুলি__ 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অনুশীলনজনিত দুঃখ-সবখে পরিণত হয়। এই বৃত্ধিগুলি 
মকল ছঃখকেই মুধে পরিণত করে। মুখের উপায় ধর্খুই 
রটে, আর সেই যে কট, সেও যত 'দন আত্মপর তেদ- 
জ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক ও।হাকে কষ্ট নাম দেয়) 
কলতঃ ধর্মানুমোদ্িত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত 
সামষস্বযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশরান- 
মোদিত; এজন্য নিষ্কাম হইয়। তাহার অনুষ্ঠান করিবে। 
মায়ঞয়াবিধি পূর্বে বলিয়াছ্ছি। 
এমণে দানধর্থ ষে তাবে সাধারণ হিনৃশান্্কারদিশ্ের 
সারা স্থাপিত হইয়াছে, তত্যসবন্ধে। আখার কিছু বলিধার, 
জাছে। হিন্দু ধর্মের সাধারণ খান্তকারেরা (মকলে নছে) 
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বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজম্য ধান করিবে। 
এখানে “পুণ্য”- আর্গীদি কাম্য বস্ত লাভের উপায়। ছ্রান 
করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এইজন্য দান করিবে, 
ইহাই সাধারণ হিন্দশীস্রকারের ব্যবস্থা । এরপ দানকে 
ধর্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ 
মূল্য দিয়া স্বর্ণে একটু জমি খরিদ করা, বর্গের 
জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্থ নহে, 
বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দবানকে ধর্ম ধলা ধর্মের 
অবমাননা । 

দান করিতে হইবে, কিন্ত নিষ্ধাম হইয়া দান করিবে। 
দয়াবুত্তির অনুণীলনজন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে, 
শ্রীতিবৃদ্তিরই অনুশীলন, এবং শ্রীতি তক্তিরই আনু- 
শীলন, অতএব ভক্তি, শ্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান 
করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও ক্র্ভিতে ধর্ম, অত্তএব 
ধর্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা ্বর্ণার্থ নছে। ঈগর 
সর্পভঁতে আছেন অতএব সর্ক্ঘভূভে দান করিবে; যাহা 
ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে মর্কস্বদীনই মহুষ্য- 
ত্বের চ্রম। অর্জভতে এবং ভোমাতে অভেদ, অভএর 
তোয়ার অর্ধবস্থে তোমার, এব মর্বলোকের অধিকার; 
হাহা সর্বলোকের তাহা নর্দলোককে দিবে। ইহাই 


রা 


$ 


্ 
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বথার্থ হিন্ৃধন্ম্বের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধশ্মের অনুমোদিত 
দান। ইহাই যথার্থ দ্ানধর্্ম। নহিলে তোমার অনেক 
আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। 
বিশ্বয়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে তাহাও 
দেয় ন!। 

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে £ দানের 
কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের হৃর্ধ্য সর্কত্র করবর্ষণ 
করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া! 
ষায়। আকাশের মেঘ সর্ধত্র জলবর্ণ করেন বটে, 
কিন্ত ভাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া তাসিয়া যায়। বিচার- 
শূন্য দানে কি সেূপ আশঙ্কা নাই £ 

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীল% জন্য। যে দয়ার 
পাত্র তাহাকেই দান করিবে। -ধ আর্ত সেই দয়ার পাত্র, 
অপরে নহে । অতএব যে আর্ত তাহাকেই দান করিবে 
অপরকে নহে। মর্লভীতে দয়া করিবে বলিলে এমন 
বুঝীয় না যে ষাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ- 
মোচনার্থ আক্মোতসর্গ করিবে। ভবে, কোন প্রকার দুঃখ 
নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যাত়্ না। , যাহার 
দারিদ্্যহুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার 
রোগছ্‌ঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নছে। ইহ! 
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বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ 
বুদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, 
পৃথিবীতে যাহারা সৎকাধ্যে দিনযাপন করিতে পারে 
তাহারাও. ভিক্ষু বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে 
সংসারে আলস্ত বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন 
না। তাহাদের বিবেচনায় সকল তিক্ষুকই আলম্ত 
বশতই ভিক্ষক অথব! প্রবঞ্কক। এই ছুই দিক্‌ বাচাই 
দান করিবে। যাহার! জ্ঞানার্জনী ও কার্ধ্যকারিণীবৃত্তি 
বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন 
নহে। কেন না তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর | অভ- 
এব মনুয্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না। 

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান অন্বন্ধে যে ভগবহুক্তি 


আছে, তাহারও তাপধ্য এইরূপ । 
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনৃপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চতদ্দানং সাত্বিকং স্বৃতং॥ 
বত, প্রত্যুপকারার্ধং ফলযুদদিস্ঠ বাঁ পুনঃ 
* দীয়তে চ পরিকরিই্ং ভদ্দানং রাজসং স্বৃভ, ॥ 
" অদেশকালে যদদানসপাত্রে গাশ্চ দীয়তে। 
অআনতকৃতমবজাচ্ছং ততামমমুদাহতং ॥ 


৬০৬ খনৃশীলন। 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় ষে দান, যাহার 
প্রত্যুপকার করিবার সস্তাবন! নাই তাহাকে দান, দেশ 
কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক 
দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে 
যে দ্বান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দ্বান করা যায়, ভাহা 
রাজন দান। দেশ কাল পাত্র বিচার শুন্য যে দান, 
অনাদরে এবং অবজ্ঞাঘুক্ত যে দান, তাহা তামম দান।” 

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে 
হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি? 

গুকু। শীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারের! সে কথ। 
বলিষাছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্ত দেখ। দেশ কাল 
পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার ধ'গ্বিক একটা বিশ্বেষ 
ব্যাথ্যা প্রয়োজন করে না। ধঞ্ষপ কর্মই দেশ কাল পাত্র 
বিচার করিয়া করিতে হয়। মানও সেইনপ। দেশ 
কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর 
সাত্বিক হইল না, তামমিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা 
বুঝিবার জন্য হিন্দৃধর্খ্ের কোন বিশেষবিধির প্রয়োজন 
করে না, বাঙ্গালা দেশ ছুর্িক্ষে উতসন্ন যাইতেছে, মনে 
কর সেই সময়ে মাঝেষ্টারে কাপড়ের কল বন্ধ--শিল্পী- 
দিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার 


ও | 
ধাকিলে, ছুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিনে তাল হয়, 
না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহ! 
না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেইরে দিই, তবে দেশ- 
বিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চে্টরে দিবার অনেক 
লোক আছে, রাঙ্গালাক্ব দিবার লোক বড় কম। কাল- 
বিচারও এ রূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার 
প্রাপপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে 
ভুমি রাজদণ্ডে দ্র্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে 
প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে লা। গাত্র- 
বিচার অতি সহজ-প্রায় সকলেই করিতে পারে। 
ছুঃধীকে সকলেই দেয়, ভুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে 
না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে ৮" এ কথার 
একটা সৃষ্ধ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই--ষে উদ্দার 
জাগতিক মহানীতি সকলের হ্য়গত, ইহা তাহারই 
ন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহা! দেখ। 
“দেশে”--কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।” শঙ্করাচার্ঘয 
ও শ্ীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। ভার পর “কালে 
কি?” শঙ্কর বলেন, “ সংক্রান্ত্যাদৌ ”--শ্রীধর বলেন, 
“গ্ন্থণাদো।” পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, “যড়মবিদ্বেদ 
পারগ ইত্যাদৌ৷ আচারনিষ্ায়"-_শরীধর বলেন, "পাত্র, 


৮ 
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ভূতায় তগংব্রতাদিসম্পনায় ত্রাহ্মণায়।' সর্ধনাশ ! আমি 
যদি স্বদেশে বসিয়! মাসের ১ল1] হইতে ২৯শে তারিখের 
মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী পীড়িত কাতর এক 
জন মুচিকি ডোমকে কিছু দান করি, তধে (দান, 
দগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইবূপে কখন কখন 
ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং 
সার্বলৌকিক যে হিন্ধর্ম, তাহা অতি অস্থীর্ণ এবং 
অনুদার উপধন্ধে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচাধ্য 
ও শ্রীধর স্থামী যাহ! বলিলেন, তাহা তগবদ্ধাক্যে নাই। 
কিন্ত তাহ! ম্মৃতিশান্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির 
অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্মকে অনুদার 
এবং মন্ীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই মকল মহ! প্রতিতা- 
সম্পন্ন, সর্ধশান্বিৎ মঙ্ামোগাধ্য'ণণের তুলনায়, 
আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্বতের নিকট বালুককণা 
তুলা, কিন্ত ইহাও কথিত আছে যে. 
কেবলং শান্্রমাত্রিত্য ন কর্ত'বো। বিনির্ণয়ঃ। 
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্খহানি: প্রজায়তে ॥ * 
ব্না বিচারে, ঝষিধিগের বাক্য সকল মস্তকের র উপর 


দ্যন ১২শ জধ্যায। ১১৩পঙ্সোকের টীকাধ কৃ্নকতট ধত 
স্পভি বচন। 


পপ শশিীপিিপিশিপপিপপপািশীাশিপীপপশাপটিশিপিপি০০ছি 
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এঢকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃ্বলা। অধম এবং 
ুর্দশায় আমিয়। পড়িয়াছি। এখন আর বিন| বিচারে 
বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুমারে মকলেরই 
বিচার কৰা টিচিত। নহিলে আমরা চ্দনবাহী গার্দভের 
অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই গীড়িত 
হইতে থাকিব_ উনের মহিম| কিছুই বুঝিৰ না। 

শিধা। তবে এখন, ভাষাকারদিগের হাত হইতে 
হিন্ধর্শের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্যয। 

গক। গ্রাটীন ধষি এবং গগিতগণ অতিশয় গ্রতিভা- 
সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাহাদের গ্রতি বিশেষ ভি 
করিবে, কদাপি অমর্ধ্যা্া ব! অনাদর করিবে না। তবে 
যেখানে বুঝিবে, যে তাহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভি- 
প্রায়ের বিকুদ্ধ। মেখানে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া) 
ঈশ্বরাডিগ্রায়েরই অনুমরণ করিবে। 


মন্তবিংশতিতম অধ্যায় ।_চিত্ররপ্জিনী বৃত্তি | 


শিষা। এক্ষণে অন্যান্য কার্ঘকারিণীবৃত্বির ঘনু- 
_ শীলনের পদ্ধতি গুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের আন্ত- 
গত। আমার কাছে তাহ! বিশেষ গুনিবার প্রয়োজন 
নাই। খারীরিকীবৃ্তি বা জ্ঞানার্জ পবৃত্তি সন্বন্ধেও 
আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনগদ্ধ£* বলিয়া দিছি, 
বগিবিশেষ মধন্ধে মন্ুীলনগঞ্ধতি কিছু শিখাই নাই । 
কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে 
অন্তরশিক্ষা বা অশ্বনঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে 
মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে, ৰ| কি প্রকারে বুদ্ধিকে 
গণিহশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই! 
কারণ মে মকল শিক্ষাতত্বের অন্তর্তি। আ্ুশীলন 
তত্বের স্কুল মনন বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণবিধি 


চিত্তরগ্রিণী বৃত্তি । ৩৯১ | 


জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী 
বস্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্ধ্যকারিণীবৃন্ভি 
সম্বন্ধেও মেইরগ কথ! বলাই আমার উদ্দেশ্য । কিন্ত 
কাধ্যকাবিণীবৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, 
তাহ ভক্তিতত্বের অন্তর্গত প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
দয়া, প্রীতির অন্তর্গত) সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির 
উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্ম আমি 
ভক্তি, রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ 
সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনগদ্ধতি 
নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ্টা নহে, সাধ্যও নহে। 
শারীরিকী জ্ঞানার্জনী বা কার্ধ্যকারিণী বুত্তি সম্বন্ধে 
আমার যাহা বক্তব্য তাহ] বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্ত- 
রঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

জগতের সকল ধর্মের একটি অমম্পূর্ণতা এই. ষে 
চিন্তরঞ্জিনী বৃন্তি গুলির অনুশীলন বিশেষ্ূপে উপদিষ্ট 
হয় নাই। কিন্তু ভাই বলিয়া কেহ এমত ফিদ্ধাস্ত 
করিতে পারে না, যে প্রাচীন ধর্মবেত্তারা ইহার আবশ্ট- 
কতা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পুজার পুষ্প, 
চন্দন, মালা, ঘৃপ, দীপ, ধুনা, গুগ গুল, মৃত্য, শীত, বাদ্য 


র্‌ অনুশীলন 


প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্ট ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে 
চিন্তরঞ্জিনীবুত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই 
সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 
র্ধে, এবং মধ্যকালের ইউরোগে রোমীয় -সীধর্ধে 
উপানার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীকৃভি সকলের ক্ষতির ও 
পরিতৃপ্রির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীম্‌ বা রাফেলের 
চিত্র, মাইকেল এপ্জিলো বা ফিদিয়মের তাস্কর্ধযা, জর্দা 
ণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত, ,উপাসনার 
সহায় হইয্রাছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, 
সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্মের গদে উৎসর্গ করা 
হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা) 
সঙ্গীত, উপাসনার সহায়। 

শিষ্য। তবে এমন হইতে আরে, প্রতিমাগঠন, 
উপামনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিনীবুত্তির তৃপ্তির 
আকাজ্কার ফল। 

গুর। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্ত প্রতিমাগঠনের 


এপ পাপীপপপা পাপী পপ 


*এবিষয়ে পুর্ধে যাহা ইংরাজিতে বত্বমান লেখক কর্তৃক 
লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিযে উদ্ধত কর যাইতেছে। 
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81৪7 5 0710881096৪ 0০8$ 900 80 078186. 1006 08881010819 


চিন্তর্রিলী বৃ্তি। সব 


যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। 
প্রতিমানূজার উৎপত্তি কি তাহ! বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রব্দ্যা ভাঙ্করষা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ মকল চিত্বরঞ্ষিনী- 
বৃত্তির ক্ষতর্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও 
রোমকে ধর্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্শেই কাব্যের বিশেষ 
সাহাধ্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য 
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এই্তত্ব হবলেথক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের “যোড়শো- 
গচারে পৃক্জা" ইত্যাদি শধক প্রবন্ধে এন্সগ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী 
করিছ। বুঝাইগ়াছেন যে, আমার উপরি$ত ছুই ছত্র ইংরেকিৰ 
অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না। 


৭ 


৩১৪ অনৃষীলন। 


কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিদুদিগের এক্ষণে 
প্রধান ধর্মগন্থ। বিঞু। ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য 
আছে, যে অন্য দেশে তাহা অতুলনীয় অতএব 
হিনদধর্মে যে চিত্বরপ্রিশীবৃত্বির অনুশীলনের অল্প মনো- 
যোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্ষে বিধিবদ্ধ না 
হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহ! এক্ষণে ধর্শের 
অংশ বলিয়। বিধিবদ্ধ করিতে হইবে । এবং জ্ঞানা- 
র্জানী ও কার্ধযকারিণীবৃত্তিুলির ঘেমন অনুশীলন অবশ্য 
কর্তব্য, চিত্তরঞ্জিনীরৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্মশাস্ত্রে 
দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে ছইরে। 

শিষ্য। ঘর্থাং যেমন ধর্মশীস্ত্রে রিহিত হইয়াছে 
ষে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহার হিংসা করিবে না) 
দ্বান করিবে, শীস্তাধায়ন ও জ্ঞানোপার্জান করিবে, মেইরূপ 
'আগনার এই ব্যাখ্যানুদারে ইহাঁও বিহিত হইবে, ষে 
চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, নৃত্য, শীত, বাদ্য এবং কাব্যের 
অনুশীলন করিবে? 

গুরু । হা। 7 

শিষ্। বুঝিলাম না। 
শুরু । বুঝ। জগতে আছে কি? 

শিব্য। যাহা আছে, তাই আছে । 


ও চিতবরগ্রিণী বৃ ৩: 

গুরু" তাহাকে কি বলে? 

শিষ্য । সঙ। 

গুরু। বু! সত্য। এখন, এই জগং ত জড়পিণ্ডের 
দমগ্ি। 'জাগতিক বস্ত নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ 
গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও 
না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না? 

শিষ্য। পাই। 

গরু। কিসে দেখ ঃ 

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্বচনীয় শক্তি__যাহাকে 
স্পন্সর [15000016 0011) ৪916 বলিয়াছেন, 
ডাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত 
উৎপন্ন হইতৈছে এবং তাহীতেই সব বিলীন হইতেছে । 

গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। মেই 
চৈতন্তরূপিন্নী ঘে শক্তি তাহাকে চিশক্তি বলা যাউক। 
এখন বল দেখি, তে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? 

শিষ্য। ফলত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। 
ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্বচনীয় এঁক্য। 

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে 
এই জনির্কচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি? 

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের হৃখ।; 


্ 
৩১৩ অমৃশীন | 


গুরু। তাহার নাম দাও আনদ। এই বচ্িদা- 
নদকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব 'কি 
প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া! দেখ। প্রথম, সং 
ঘর্থাং যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কিপ্রকারে ? 
_. শিষ্য। এই “সং” অর্থে, সতের গুণও বটে? 

খুরু। হা, কেননাসেই সকল গুণও আছে। 
তাহাই ষত্য। 

শিষ্য । তবে সং বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে 
হইবে। 

গুরু । প্রমাণ কি? 

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। নয প্রমাণ আমি 
অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গুরু । ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ । 
অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। * প্রত্যক্ষ জ্ঞানে- 
ছ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য 
ইন্দ্রিয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দ- 
তাই যথেষ্ট। ভার পর অনুমানজন্য জ্ঞানার্জনীবৃত্তি 
সকলের সমুচিত ন্কর্তি ও পরিণতি আবন্তক। এগ্রানা- 


শশা পপসপস্স শী 





* সকল জ্ঞান প্রভাক্ষমূলক নহে ইহ তগবদ্গীতার টাকায় বৃ বুঝান 
গিযাছে--পুনরুক্তি অলাবশ্ঠুক । 


চিত্বরহি নী বৃ্তি। ৩১ 


র্জনী বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলিকে হিন্দদিগের দর্শন 
শান্ত মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নামবুদ্ধি বুলা হইয়াছে। এই মনও বুদ্ধির গ্রভেদ 
কোন 'কোন ইউরোগীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা 
এবং বিচারিক! বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার 
সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত 
রন্বিুলির ্ভিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই 
সন্ধ্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে ? 

শিষ্য । সেও অনুমানের দ্বারা । | 

গ্রকূ। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা 
বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের 
দারা। অর্থাৎ অংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা 
এবং চিংকে জানিবে ধ্যানের ছারা। তার পর আনন্দকে 
জানিবে কিসের দ্বারা ঃ ৭ 

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের 
বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না--অনুভব করি, 
ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য । ৮ 
অতএর ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই । 

গুরু। মেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। তাহার সম্যক 
অনুশীলনে এই সচ্চিদানদময় জগং এবং জগন্মর মচ্চি- 


৩১৮ অনৃশীলন। 


দাননের সম্পূর্ণ সবরূপানুভূতি হইতে পারে। ভত্ধ্যতীত ধর্ম 
অমন্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম, যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনু- 
শীলন অভাবে ধর্মের হানি হয় । আমাদের ফর্বান্গসম্প্ 
হিনদধর্শের ইতিহাস আলোচনা! করিলে দেখিতে পাইবে, 
যেইহার যত পরিবর্তন ঘ্টিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে 
সর্বাস্্মম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ধথেদ- 
সংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্‌, 
বা উপকারী, বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম 
বৈদিক ধর্ু। তাহাতে আনন্দতাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত সতের 
ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ওধ্যানের অভাব ছিল। 
এই জন্য কালে তাহ! উপনিষদূ সকলের দ্বার সংশোধিত 
হইল। উপনিষদের ধর্-চিন্মন পরজ্র্গের উপামনা। 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্ত আন- 
দাংশের অতাব আছে। ব্রন্গাননপ্রাপ্তিই উপনিষদ 
সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্ত চিত্বরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের 
অনুশীলন ও স্কর্তির পক্ষে মেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে 
কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। 
বৌদ্ধরা সৎ মানিতেন না, এবং তাহাদের 
ধর্থে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্শের একটিও 
সচ্চিদাননপ্রয়ামী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী 
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হইল না। এই তিন ধর্মের সাঁরভাগ গ্রহণ করিয়া 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম মূংগঠিত হইল। তাহাতে সতের 
উপামনা, ছরিতের উপাসনা এবং আননের উপাসনা! প্রচুর 
পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূগে স্কত্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত, 
এবং এই কারণেই অর্ধাঙ্গমম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন 
অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে 
পারে নাই। এক্ষণে ধাহার! ধর্মমংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহা- 
দের ম্মরণ রাখা কর্তৃব্য, যে ঈশ্বর যেমন সংস্বরূপ, যেমন 
চিতস্বরূপ, তেমন আননত্বরূপ; অতএব চিত্তরপ্রিণী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে 
সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না। 

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিনুধর্ম্বে আনন্দের কিছু 
বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্ন্ত নাই, ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে। 

গুরু । অবশ্ঠ। হিন্দৃধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে-- 
ঝটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মন যে 
বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনা- 
বশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাপ্গ করিবে। 
তাহা না করিলে হিনদজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে 
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ইহাই আমাদের বিবেচ্য, ষে ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দধ্যময়। 
তিনি যদি সগডণ হয়েন, তবে তাহার সকল গুণই আছে; 
কেন না তিনি সর্বময়, এবং তীহার সকল গুণই অনস্ত। 
অনন্তের গুথ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
অতএব ঈশ্বর অনস্তসৌনরধ্যবিশিষ্ট । তিনি মহন শুচি, 
প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্কাঞ্গসম্পন্ন এবং নির্ষি- 
কার। এই মকল গুণই অপরিমেয় । অতএব এই সকল 
গুণের অমবায় যে সৌনদধ্য, তাহাও তাহাতে অনন্ত। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দধ্য অনুভূত করা যায়, তাহা- 
দিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তীহাকে পাইব রি 
প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ানাজ্ঞ নীবৃত্তির, তন্ত্যাদি 
কার্্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ের জন্য যেরূপ প্রয়ো- 
জনীয়, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলির খন্ুশীলনও সেইব্নপ 
প্রয়োজনীয়। তাহার সৌনর্ধ্যের মমুচিত অনুভব ভিন্ন 
আমাদের হৃদয়ে কখনও তাহার প্রতি সম্যকূ প্রেম বা 
তক্তি জন্মিবে ন7া। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে এই জন্য 
কষ্ণোপাসনার সঙ্গে কের ব্রজলীলাকীর্ভনের সংযোগ 
হইয়াছে। 

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে? 

খুরু। যে এই ব্রঙ্জলীলার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝি- 
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গাছে, এবং যাহার চিত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
ইহণর ফল সুফল। যে অক্্ান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত 
অর্থ বুঝে ন$ যাহার নিজের চিন্ব কলুষিত, তাহার পক্ষে 
ইহার ফল কুফল। চিত্তসুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনী, কার্য- 
কারিণী প্রভৃতি বৃত্তি গুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, 
কেহই বৈষুব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান 
বা পাপাত্ার জন্য নহে। যাহারা রাঁধাকৃষ্ণকে ইন্দিয়- 
হৃখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে-_-পৈশাচ। 
সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্টীল 
ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রামলীলাকে একটা 
জখন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্ত আদৌ ইহা 
ঈশ্বরোগাসনা মাত্র, অনন্ত হুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ 
এবং উপাসনা! মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র! প্রাচীন 
ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির 
অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্্ীলৌকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, 
কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলি- 
য়াছি। পরানুরক্িরীশ্বরে |” অনুরাগ নানা কারণে 
জন্মিত পারে ; কিন্ত সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনু- 
রাগ, তাহ মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনস্ত 
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সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের 
হউকবা ন' হউক, আতীজাতির জীবন সার্থকতার ঘুখ্য 
উপায়। এই তত্বাত্বুক রূপকই রাসলীলা। 'জড়প্রকতির 
স্মস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণচর্গ, 
শরতপ্রবাহপরিপূ্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, পরন্ছ,টিত কু্ম - 
হবাসিত কুগ্নবিহন্রমকুজিত রৃন্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকৃতির 
মধ্যে অনন্ত হুন্দরের সশরীরে বিকাশ । তাহার মহায় 
বিশ্ববিমোহিনী বংশী । এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের 
দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ঝানু- 
রাগিনী হইয়া কৃ তময্বতাপ্রাপ্ত হইল; আপনাকেই 
কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, 


কষে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমুচুঃ পরস্পন্ম। 
কফ্োহহমেতলললিতং বজম্যাল ২, ভাঁং গতি: 


অন্যারবীতি কৃপা মম গীতি নিশামাতাং। 

দুষ্ট কালিয়! ছিষ্ঠাত্র এফোহহমিতি চাপা 

বাহুমাক্ফোটা কৃ্ণস্য লীলাসর্ঝস্থমাদদে | 

_ অনাং ব্রবীতি ভো গোপা নিশঃস্বৈঃ স্থীয়তামিহ । 

অং বৃগ্িতয্নেনাত্র ধতো! গোবদীনো ময়] | ইতাাদি 
্ীবাত্মাঁ ও পরমাস্্ার যে অতেদজ্ঞান, জ্ঞানের ঢাহাই 
চিরোদেশ্য। মহাঁজ্ঞানীও মমস্ জীবন ইহার মন্ধানে এ 
ব্যয়িত করিয়ও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই 
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জ্ঞানহীন! গোপকন্যাগণ কেবল জগদীহ্বরের সৌন্দর্যের 
অনুরাগিনী হইয়া, অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্বরগ্রিনী 
বন্তির অনুপীলন বলিতেছি তাহার সর্বোচ্চ সোপানে 
উঠিয়া) সেই অভোদজ্ান প্রাপ্ত হইয়া। ঈশ্বরে বিলীন 
হইল। রাসলীলা রূপকের ইহাই স্থুল তাৎপর্য এবং 
আধুনিক বৈষ্বধর্ও সেই গথগামী। অতএব মনুষ্যত্বে, 
মনুষ্য জীবনে, এবং হিন্দৃধর্থে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কতদূর 
আধিপত্য বিবেচনা কর। 

শিষা। এক্ষণে এই চিত্তরপ্জিনী বৃত্তি সকলের অনু 
শীলন মন্বন্ধে কিঝিৎ উপদেশ প্রদান করুন। 

গুরু। ভ্বাগতিক সৌন্দধ্যে চিত্তকে মংঘুক্ত করাই 
ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌনর্ধ্যময়। 
বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দ্ধ্যময়, অন্তঃগপ্রকৃতিও মৌনদ্য্যময়। 
বহিঃপ্রক্কতির সৌনদর্ধ্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই 
আকর্ষণের বশব্ী হইয়া সৌনর্ধাগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির 
অনুশীলনে প্রবৃন্ত হইতে হইবে। বৃত্বিগুলি ন্করিত 
হইতে থাকিলে, ভ্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌনদর্ধ্যান্ভবে 
সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌনর্ধ্যার আভাস 
পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য গ্রাহিণী বৃত্তিুলির এই এক 
স্বভাব, যে তন্দ্রা প্রীতি, দা, ভক্তি, প্রভৃতি শ্রেষ্ট কার্ধ্য- 
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কারিণী বৃত্তি সকল ন্কুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। 
তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঙ্গিমী 
বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও ক্ক্ভিতে আর কতকগুলি 
কার্ীকারিণী রৃকি দুর্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচ- 
রাচর লোকের বিশ্বাম যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য 
বিষয়ে অকর্ধণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত, যে 
যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃন্তির অনুচিত অনুশীলন করে, 
অন্য ছি গুলির সহিত তাহাদের সামগ্রীস্ত রক্ষা করিবার 
চেষ্ঠা পায় না, অথবা “আমি প্রতিতাশালী, আমাকে 
কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাইস) এই ভাবিয়া 
ধাহারা ফুলিয়া! বসিয়া থাকেন, তাহারাই অতর্ণ্য হইয়া 
পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল গ্রেষ্ঠ * খি, আন্তান্য বৃত্তির 
সমুচিত পরিচালন করিয়া সামঞ্রস্ত রক্ষা করেন, তাহারা 
অকর্মণ্য না হইয়া! বরং বিষয়কর্থে বিশেষ পটুতা প্রকাশ 
করেন। ইউরোপে শেক্ষগীয়র, মিলটন, দাস্তে, গেটে 
প্রভৃতি শ্রে্ঠ কবিরা ৰিষয়কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। 
কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজ! হইয়াছিলেন। -এখন- 
কার লর্ড টেনিসন নাকি ঘোরতর বিষয়ী ৫শাক। 
চার্লস ডিকেন্স গ্রভৃতির কথাও জান। 

শি্য। কেবল নৈসর্নিক সৌন্দর্যের উপর চিন্ 


 চিত্বরঞ্জিণী বৃতি। ৩২ 


স্থাপনেই কি চিন্রঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত ন্ফর্তি 
হইবে? 

গুরু। এবিষয়ে মনষ্যই মনৃষ্যের উত্তম সহায়। 
চিন্তরঙ্গিনীবাত্বি কলের অনুশীলনের বিশেষ সাহীষ্য- 
কারী বিদ্যা সকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। 
স্থাপত্য, তাঙ্র্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল 
সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌনধ্যের অনুভবশ্তি 
এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফ,রিত হয়। কিন্তু কাব্যই 
এ বিষয়ে মন্থষ্যের প্রধান সহায়। তত্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ 
এবং অন্তঃপ্রক্কতির মৌনর্ধ্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য 
কবি, ধর্মের এক জন প্রধান সহাষ। বিজ্ঞান বা ধন্মো- 
পদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরগ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেই 
রূপ। ঘধিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্ত দিতে 
চাছেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা! ধর্মের যথার্থ মন্ত্র বুঝেন নাই। 

শিষ্য । কিন্তু কুকাব্যও আছে। 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ জতর্ক থাকা উচিত। 
যাহারা কাব্য প্রণয়ন করিয়। পরের চিত্ত কলুষিত 
করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির 
শক্রে। 'এবং তাহাদিগকে তত্বরাদির স্তায় শারীরিক 
দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত কর! বিধেয়। 

২৮ 


অগ্রাবিংশতিতম অধ্যায়।-_উপদংহার। 


গুরু। অনুশীলন তত্ব মাত করিলাম। যাহা 
বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন নহে। সকল কথা 
বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির 
মীমাংসা! করিয়াছি এযন নহে; কেন না তাহা 
করিতে গেলেও কথার খ্যে হয় না। অনেক কথা 
অম্প্ট বা অমশ্পূর্ণ আছে, এবং অনেক তুলও ঘে 
ধাকিতে পারে তাহা ভবামার স্বীকার করিতে আগত্তি 
নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না, যে 
আমি. যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে 
ইহার পুনঃপুনঃ গরধ্যালোছনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে 
পারিবে, এমন ভরমা করি। তরে স্তুল মন্ম যে বুঝিয়াছ, 
বোধ কূরি এমন প্রত্যালা! করিতে পারি। 

শিত্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি ভ্রারগ র়ুন। 


উপসংহার । ৩২৭ 


১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি 
তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, 
প্রন্ষরণ ও দ্বরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্ি- 
গুলির সামঞ্জস্য । 

৪। তাহাই জুখ। | 

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা 
সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন । 
সেই অবস্থাই তক্তি। 

৬। ঈশ্বর অর্বভূতে আছেন) এইজন্য সর্বভৃতে 
রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। 
সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্য 
নাই, ধর্ম নাই। 

৭। আত্মুগ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশশ্রীতি, পশুপ্রীতি, 
দয়া, এই গ্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বতেঃ 
ধর্ম বুলা! উচিত। 

এই সকল স্থূল কথা। 

গুরু। কই, শারীরিকীবৃত্বি, জ্ঞানার্জ নীবৃত্তি, কার্ধ্য- 


৩২৮ অনৃশলন। 


কারিণী, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্বি এ সকলের তৃমি ত নামও 
করিলে না? 

শিষ্য। নিপ্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্থল মন্ছে 
এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, মামাকে 
সআনুশীলনতব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের হষ্টি 
করিয়াছেন। 


গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে 
আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল 
ধর্দের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।* 


পতি 


_ * অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিতেদ ও শ্রমজীষনের কি সঙ্ন্ক 
ভাহ| এই শ্রন্থ মধ্যে বুঝাইলাম না| কারণ তাহা মন্তগবী- 
ভার টাকায় “সবধর্প” বৃঝাইবার সময়ে বুঝাইগ়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা 
রক্ষার জন্ব (ঘ) চিক্ছিভ ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টাকা হইতে 
উদ্ধৃত করিলাম । 


ক্রোড় পত্র। ক। 


'মরলিধিত “ধর্মিজ্াদা” নামক প্রবন্ধ হইতে কি 
ঘংশ উদ্ধত করা গেল) 


ধর্ম শবের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশষের দ্বারা আগে 
নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝি! দেখ। প্রথম, ইংবেজ 
যাহাকে 7২0110101 বলে, আমরা ভাহাকে ধর্মু বলি) 
যেমন হিদ্ধরম, বৌনধধ্,ধ্ঠীয়ধর্থ। দ্বিতীয়, ইংরেজ 
ঘাহাকে 110:9110 বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, 
মা অমুক কার্য 'ধর্ম-বিকদ্ধ' "মানব ধর্মশান্ত 
'ধর্ৃত্র” ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্থালায়। ইহার আর 
একটি নাম প্রচলিত আছেনীতি। বাঙ্গালি একালে 
আর কিছু গাকুক না গার “নীতিবিষন্ধ' কথাটা চট, 
করিয়া বলি! ফেলছে গারে। তৃতীয়, ধর্ম শবে 


| ৩৩৪ অনুশীলন। 


109৩ বুঝায়। ৬115০ ধর্্াু মন্ুষোর অত্যন্ত 
ওণকে বুঝায়; নীতির বশবত্তী অভ্যাসের উহা, ফল। 
এই অর্থে আমর| বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্ষি ধাম্মিক, 
অমূক ব্যক্তি অধান্মিক। এখানে অধর্বকে 'ইংরেজিতে 
৬1০০ বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত 
থে কাধ্য তাহাকেও ধর্খব বলে, তাহার বিপরীতকে অধশ্ব 
বলে। যথা দান পরম ধন্ম, অহিংলা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা 
পরম অধর্মন। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইৎরে- 
জিতে এই অধর্থের নাম '31)”--পৃণ্যের এক কথা 
একটা নাম নাই--“8০০৭ ৫০০৫" বা তদ্রপ বাগ্বাহল্য 
দ্বারা সাছেবের অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধশ্ম 
শঙ্গে গুণ বুঝায়, বা মৌন্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এম্বলে 
যাহ! অর্ধান্তরে অধর্শ। তাহাকেও ধর্ম ধলা যায়। যথা, 
“পরনিন্দা--ক্ষুদ্রচেতাদ্িগের ধর্ম এই অর্থে মনু 
স্ব “পাষওড ধর্শের” কথা লিখিয্বাছেন, যথা-- 


“হিআহিংজে মক রে, ধর্মাধন্মারৃভানুভে। 
ঘদা্য সোহদধাৎ সর্গে ততন্ত স্বরমাবিশং॥” 


পৃনস্চ--“পাবগুগণধন্্বাং*চ স্তরে ংস্ি,বান্‌ মনুঃ।” 
দার হ্ঠতঃ ধরব খব কখন কখন, আচার বা ব্যবছীরার্থে 


প্রযুক্ত হয়। মন্থ এই অর্থেই বলেন, 
“দেপধন্ান জাতিধর্ান্‌ কুলধপ্াংক্চ শাখা" 


ক্রোড়পত্র । ৩৩5 | 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ 
করিয়া.থাকে। এই মাত্র এক অর্থেধর্থ শব ব্যবহার 
করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই 
অপরিদ্ধাত্ডে পতিত হয়। এইব্ূপ অনিয়ম প্রয়োগের 
জন্ত। ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্বের হমীমাংসা হয় না। এ 
গোলযোগ আজ নৃতন নহে। যে কল গ্রন্থকে আমরা 
হিন্ৃশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, ভাহাতেও এই গোলযোগ 
বড় তয়ানক। মন্তুধংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি 
গ্রোক ইহার উত্তম উদ্দাহরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের 
প্রতি, কধন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্দ্াত্বতার প্রতি, 
এবং কখন পুণ্য কর্থের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে-নীতির 
প্রতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্থ 
গুণের লক্ষণ কর্মে, কশ্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্তস্ত হওয়াতে, 
একটা ঘোরতর গগুগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই 
হইয়াছে ষে, ধর্ম (রিলিজন )_উপধর্্ম সন্ক,ল, নীতি-_ 
রাস, অভ্যাস--কঠিন, এবং পুণ্য--চুঃখজনক হইয়া! 
পড়িয়াছে । ছিনুধর্মের ও হিন্নীতির আধুনিক অবনতি ও 

প্রতি আধুনিক অনাস্থার খরুতর এক কারণ এই 
গালাল। | 


প্রোড় পত্র। ধ। 


(এ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধ ত) 
গুর। রিলিজন কি ? 
শিষ্য। মেটা জানা কথা। 
গুরু । বড নয়--বল দেখি কি জীনা আছে 
শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 
গ্ুরু। প্রাচীন যীহুদীরা পরলোক মানিত না। 
যীহুদীদের প্রাচীন ধর্মম কি ধর্ম নয়? 
শিষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বা্। 
গুর। ঈম্লাম, খীহ্ীষ। যীহদ, প্রভৃতি ধরে দেবা 
নাই। সে মকল ধর্শে দেবও এক-ঈশ্বর। এ গুলি 
কি ধ্নয়? 
শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বামই ধর্ম? 
ওক । এমন অনেক পরম রমণীয় ধশ্মু আছে, যাহাতে 
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ঈশ্বর নাই। ধগেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি 
সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তত প্রপয়ণের সম- 
কালিক আধ্যদিগের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, 
কিন্ত ঈশ্বর নাই। বিশবকণ্মী, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি 
ঈশ্বরবাচক শব, খথেদের প্রাচীনতম মন্ত্র গুলিতে নাই-- 
যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই গুলিতে আছে। 
গ্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাহারা 
ধন্মহশীন নহেন, কেন না তাহারা কর্ম ফল মানিতেন, 
এবং যুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা করিতেন। বৌদ্ধবর্্ও 
নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণকি প্রকারে 
বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। 

শিষ্য । তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন 
করিতে হইল--লোকাতীত চৈতন্থে বিশ্বাসই ধন্ম। 

গুরু । অর্থাং ১00611200121191। কিন্তু ইহাতে 
তুমি কোথায় আসিয়া গড়িলে দেখ। প্রেততত্ববিদ, 
সম্প্রদায় ছড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকা- 
তীত চৈতত্ভের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধশ্বও নাই-- 
ন্বের প্রয়োজনও নাই। রিলিছনকে ধণ্দ বলিতেছি 
মনে থাকে যেন। 

শিষ্য। অথচ জে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের 


৩৪ অনুপীলন 


মধ্যেও ধর্ম আছৈ। যথা €]২110107 01101101716, 
গুরু । 'ুতরাৎ লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বীস ধর্ম ময় । 
শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব । 
গুক্ক। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধন্ম“জিজ্ঞাসা" 
মীমাংসা দর্শনের প্রথম শুৃত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই 
মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্ন। সর্ধাত্র গ্রাহা উত্তর আজ 
পর্যন্ত পাওয়! যায় নাই। আমি যে ইহার সহূত্তর দিতে 
সক্ষম হইব এমন সতাবনা নাই। তবে পূর্ব পণ্ডিত- 
দ্রিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসা 
কারের উত্তর গুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো 
ধন্ম” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এই 
টুকু থাকিলে বল! যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; 
কিন্ত যখন উহ্ার উপর কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকে। 
বেদবিধিরূপঃ” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি 
উহাকে ধন্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 

শিষ্য। কধনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্‌ 
ধরগ্রন্থ ততগুলি পৃথক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। 
ধরষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম) মুসজ্মানও 
কোরাণ সম্বন্ধে রূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, 

ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সানগ্রী নাই কি? [২6161075 


ক্বোডপত্র। ৩৩৫ 


আছে বলিয়া 2৫18০) বলিয়া একটা সাধারণ রা 
নাইকি? 

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষিক ভাস্কর 
প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে “দেবপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজন- 
বদর্োধর্মঃ।” এই সকল কথার পরিণাম ফল এই 
দড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধন এবং মদাচারই ধর 


শব্ষে বাচ্য হইয়া শিয়াছে_ষথা মহাভারতে 
শদ্ধাকর্ধ তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। 


বধু দারেঘু সন্তোষঃ শোঁচং বিদ্যাণসুয়িতা ॥ 
আন্মজ্ঞানং ভিতিক্ষা্চ ধর্ম: সাধারণো নৃপ ॥ 


কেহ বা বলেন, পরব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম ত্বংণ এবং, 
কেহ বলেন ধর্দ্য আনৃষ্ট বিশেষ! ফলত আধ্যদিগের 
সাধারণ অভিপ্রায় এই, যেবেদনা লোকাচার অন্ত 


কার্ধ্যই ধন্ব? যথা বিশ্বামিত্র__ 
যমার্ঘযাঃ ভ্রি্মাণংছি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ। 


সধর্খো যং বিগহস্তি ভমধর্শং গ্রচক্ষতে ॥ 
কিন্ত হিনদশান্তে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। 
“দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্মধদ্‌ বরদ্মবিদো বস্তি গরা" 
চৈবাপরাচ৮' ইত্যাদি শুতিতে হৃচিত হইগ্লাছে ষে, 
বৈদিক জ্ঞান ও তানুবত্তা যাগাদি নিকৃষ্ট ৮ ব্ধঙ্জানই 
পরমধন্ম। ভগবাগীতার স্থূল তাংপর্দ্যই কম্ম ত্বক বৈদি- 


টি 


৩৩৬ অহৃশীরান। 


কাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধন্মেরে উৎকর্ষ 
প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু ধন্মের ভিতর একটি প্রম 
রষণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত 
হিলু ধর্খবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধণ্ম 
দৈখি--অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্থাত্র, কি 
ভাগবতে-_ সর্বত্রই দেখি, শ্রীননফই ইহার বক্তা। এই জন্ত 
আমি হিনুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধশ্মকে শ্রকফ- 
প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ো্ ধন্ম বলিতে ইচ্ছা 
করি। মৃহাভারতের কর্পর্্ম হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়া উহ্বার উদ্দাহরণ দিতেছি। 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্খের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
আমি তাহাতে দোষারোপ করি না কিন্ত শ্রুতিতে 
সমূদায় ধর্মতত্ব নির্দিত নাই। এই নিমিত্ত অনুমান 
দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের 
উত্পন্থির নিমিত্বই ধর্্স নির্দেশ কর। হইয়াছে । 
অহিংসাযুক্ত কার্ধ্য করিলেই ধর্ানুষঠান করা হয়। হিংশ্রক- 
দিগের হিংসা নিবারপার্থেই ধশ্মের সত হইয়াছে। উহা 
প্রানগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধন্ নাম নি্দিট্ট হুই- 
ভেছে। অতএব যারা প্রাণীগণের রক্ষা ছয়, তাহাই ধর্ম” 
ইহা কৃষ্কোক্তি। ইহার পরে বনপর্জ হইতে ধর 
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ব্যাধোজ ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা সাধা- 
রণ্রে একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়ো- 
লাতের অস্িতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই ষথার্থ জ্ঞান 
ও হিতসাধন হয়।” এস্থলে ধর্দব অর্থেই সত্য শব্ষ 
ব্যবহৃত হইতেছে। 

শিষ্য। এ ধেশীয়ের| ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাধ্যা। রিলিজনের 
ব্যাখ্যা কই? 

গুরু। রিলিজন শবে যে বিষঘব বুঝায়,সে বিষয়ের 
দ্বীতন্ত্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন 
নাই। যেবিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার 
পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে 
পারে? 

শিষ্য। কথাট! ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ 
আছে, তাহ! হইতে একটু পড়িয়া শুনাই। 
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010 07016 9010. 4811 116 00 1000) ৪5 10110100, 
21010110100 17651 16০61০0৪081 [010 11], 
৩305৩ 11601 190 101 10) 2 65015661709 
20216 0010 81] 0788 18016081960 ৪. 78170. 48 
06091011006 06 0000617091110) 076 02015 10 
11010161190 105 61500000170 11105 91160 10 
0161616900, 1085 08063521117 10150 1661. 


110012010 ৮10) 65619 00761 06091067 0 


11008010210 0015 7 139 [18165 1650 0107001 
৭. 02001050016 095 10 ৫16০৮117008 961321916 
€170107, 

শিষ্য। গ্তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচা্ধ্য- 
দিগের মতই শুনা যাউক। | 

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত, রিলিজন 
শব্দের যৌগ্রিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই ষে 
/2-/22/% হইতে শব নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন, ইহা! সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় 
প্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরে! 
(বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা £৩-106 হইতে নিপন্ন 
হইয়াছে। তাহার র্থ পুনরাহরণ, অংগ্রহ, চিন্তা, 
এইবূপ। মক্ষমূ্রর ্স্ৃতি এই মতানুষায়ী। যেটাই 
প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দে আদি অর্থ 


* লেখকপ্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইট্কু উদ্ধত 
হইল, উহ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয নাই। হহার মন্ার্ধ বাঙ্গালায় 
এখানে সসিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাক্গাঁলার 
এ রকমের কথা আমার অনেক পাঁঠকে বুঝিবেন না। ঘাঁহাদের 
জন্য দিখিতেছি তীভাব না বৃ্িলে, লেখ! বৃখা। অতএব এই 
রুচিবিরুদ্ধ কার্ধাটকু পাক মার্জনা করিবেন। যাহারা ইংরেজি 
জানেন না,ভাহারা এটকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না। 





০ অনৃশীলন 


এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্শৃবুদ্ধি 
রতি প্রাপ্থ হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি স্ক,রিত ও 
পরিবর্তিত হুইয়াছে। ূ 
শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে ধণ্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাধি। ধণ্ম্শব্দের 
যৌগিক অর্থ অনেকটা 16129 শবের অনুরূপ । 
: ধন্মশ্মন্(ধিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) 
এই জন্য আমি ধন্ম কে ?11210 শবের প্রকৃত প্রতিশক 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছি। 

শিষ্য। তা হৌক-এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক 
ব্যাধ্যা বলুন। 

গুরু) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জন্ব্ণনেরাই 
সর্ধাগ্রগণ্য । দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জম্ম্ণান জানি না। 
অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পৃত্তক হইতে জন্বর্ণীনদিগের 
মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কান্টের মত পর্য্যালোচনা 
কর। 

+/80০010100 69 12190 161121011 15 100191115. 
ড/1)5) ৮৪ 1001: 01017 ৪11 ০0 [00191 00155 25 


01105 (0011009105, 0796 109 001)15 0017500555 


| ত্রোউপন্। ৫ 
৮01110 ঠা ৫0005 001 [01000081170 
0১310 00751৫61981 40110 210 110181 801155 
0০08090৭16) 1769 00 ৪ 01106 001009100 (04 
২:01 06 9০০001)0 60 [21701770161 16568160 
7০115101)) 0] 1173 000021) 11৫ (6119 05 ৫1 
06০8056 9/ 215 011000) 002050903 0৫ (3৩0) ৫5 
00069) 016760016 / 1001৫ 01901] (061) 83 01106 
৩0001721005, | 

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “২01010) 1 
10009116006. 10 81565 10 8108] ৪. 0621 19121) 
[710 1110)5517 2705015 076 1000165 ৫5690005, 
910 0005 17109900 00 05 ৪. ০0110100 10100 
৮101 007961565, 270 & (11010001) $8170018080101, 
£০ ০৮1 1173 সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল 
শবপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার) তারপর মিয়ের মেকর। উহার 
মতে --4[২6112107 00185156511) 0101 যাগ, 
91 25091806 98196706106 01 30100100170), 10), 
(89881 ] 06137101165 05, 4০ 08100 গল 
[17106 10 0101 আগা ' তীহাকে উপহাস করিয়া হাঁগেল, 
বলেন)--“1২৫110101) 15 01 008 9 9৫ তিনে 


৩৪২ জনুশীলন | 


(15৩02) 01015 11610161 [77016 01155 01811 
070 01117691111 10600171000 00050105 ০01 075০1 
8৮080 016 01016590106 এ মা কতকটা 
বেঘান্তের অচুগামী। 
শিষ্য। ধাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটিও 
একটি ব্যাধ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচাধ্য 
. ষক্ষমল্গরের নিজের মত কি ? 
শীক্ক। তিনি বলেন, £1২6115101) 158. 580100০11৮6 
9০810 001 076 800151)0105107 01 016 10917106, 
শিষা। [2০011 সর্বনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে 
বুঝা খাইবে, ২০৪10 বুঝিব কি প্রকারে? তাহার 
অন্ভিত্বের প্রমাণ কি? 
গুক্ু। এখন অর্দমানদের ছাড়িয়া দিবা ছুই একজন 
ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাই- 
তেছি॥ টেলর মাহেব বলেন, যে যেখানে “50770091 
90225” সম্বন্ধে বিশ্বাদ আছে, সেই খানেই রিলিজন। 
হানে“ 591010021 70106ও অর্ধে কেবল ভূত প্রেত 
নহে-এপোকাতীভ চৈতন্যই অভিপ্রেত) দেবদেবী ও 
ঈখরও তা্র্ীত। অঙএব তোমার বাকের সহি 
ই'ছার-ধাক্র &ক্য হইল। 


ক্রোড়পত্র । ৩৪৩ 


শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

,গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, তরমজ্ঞান 
প্রমাণাধীন।নহে। সাহেব মৌন্ুকের বিবেচনার রিলি- 
জনটা ত্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্টটমার্ট মিলের ব্যাধ্যা 
শোন। 

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধন্মবিরোধী | 

গুকু। তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে মেবূপ বোধ 
হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাতৃক্ত বটে।_যাই হোক, 
সাহার ব্যাধ্যা উচ্চশ্রেনীর ধর্ম নকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন “170 655৫০ 01 16115107715 1015 
50101 2170 8811636 010৩00190 01 0070 21701010173 
210 0951765 102105 ৪ 10081 0101601 16০০১- 
01১60 25 ০01 08০ 17110১5 6:০৩110100, 21৫ 1১ 
719110011) 0212100070 ০0৩ 211 56191 01)8০1১ 
01 09116. 

শিষ্য । বখাটাবেশ। 

গুক্ু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচাষ্য সীলীর 
কথা শোন। আধুনিক ধ তত ব্যাধ্যাকারকদিগের মধ্যে 
তিনি একজন শ্রেঠ। তাহার প্রন্নীত 415009 1197)57 
এবং “বিঞএ৩11118191৮ অনেককেই মোহিত 


৩৪৪ অনুশীলন | 


করিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি বাক্ালি 
পাঠকদিগ্সের নিকট অগ্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।* বাকঠটি 
এই “112 5%6512% 01 241%272% 2540%/1474 
কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের গমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বারা তাহাদিগের মত পরিস্ষ,ট করিয়াছেন_- 
এটি ঠিক তাহার নিজের মত নহে। তাহার নিজের 
গত বড় সর্দব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন “/৫82%- 
21 274 2/7%2%2%/ ৫2///412.” ব্যাখ্যাটি সবি- 
্তারে শুনাইতে হইল । 

4005 0105 1২0)10101) 810 /01911]) ৭16 
০9010100119 200 ০0167160010 800721906৭0 
176 (6611065 ৮101) 91010) 96185 ০4. 1301 
01)956 060110705--1050, ৪০) 20101180101)--1010 
19890861 10816 00 9019110--816 01610 5211089 
0000101080107 1017 10010791) 061005 2110 6৮৫1) 101 
1191011786 0)19015. 10 15 006 65010515015, ১৪1 
0] /%/ 65/16/0090 1611100 15 0176009 
(98105 090. ১1101 6611755 01 90101781101) 


2৩ $01% 50006 270 26 076 5176 01016 9011005 


* দেবা চৌধুরানীছে। 


প০পপিপীপীসীন 


0110 [30107116100 0009 61553 07010561505 111 
1500161110 805) 200 1101106 211565 10091, |1$0110% 
8110 11205501016 01901000062 10610165 1] 
উরি 30৮ 10০8৮ 00091) 1011010009৮ 
03015110105 61810010021) 50910 2110 0015 2 
09 596 0 1২০11510117 ৬14 10) 100 4৫১ 
01960 25 //282/7421 274 12/7/27%27%£ 22712741291. 

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি হৃন্দর। আর আম 
দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মঙ্গে ইহার 
কয হইতেছে। এই ০10710081 ৪00. 0০1180011 
8001119001 যে মানিক ভাব, তাহারই ফল, 5001) 
21000811795 01:50001 01 010 07901019211 
1091765 €0%/8105 21] 10081 001৩০% 1000501500 ৭১ 
91 006 10101)65£ ৪5০6110706.1 

গুরু। এ তাৰ, ধর্থের একটি অগ্গমান্ত। 

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বির 
ন করিয়া, অস্ত কোথূতের ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, শিরন্ত 
হইব্‌। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না 
কোর্মুৎ নিজে একটি অভিনব ধর্মের ষ্টিকর্তা, এবং 
তাহার এই ব্যাখ্যার উপর হিন্ধিস্থাগন করিজাই তিনি 


২৪৬ অনুশী্রন | 


ঘেই ধর্ম স্া্ট করিয্াছেন। ভিনি বলেন, [২০18101, 
11 105011050:55963 05180 01 0910606-7:821) 
10101) 15 000 0190100055 1081]. 0 102119 ৪ 
(0000 0011) 95 ৪1) 10015100721 200 10150000, 
0161) ৪11 (06 00175000610 0815 01 10151171010, 
[00181 8010 [01751091) 910 17800 17710110811) 19 
090৮0166 (00/9105 0100 001010)01 [9011030. অর্থাৎ 
₹%1২0112101 00151509 1) 10701401117 00015 100151- 
৫091 190016) 010 1001105 01) 12119110001 1001 
৪11 000 501021869 1701100121১," 

ষতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে 
এইটি উংকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর য এই ব্যাখ্যা 
প্রকৃত হযু, তবে হিন্দুধর্ম মকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্থ। 

শিষ্য। আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি 
তবে না হয়, হিনুধর্ব বু্রীব। এই মকল পত্ডিতগরণক্কত 
ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মণে 
পড়িল। 

গুরু । কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করি- 
মাছে, যে ধর্মের পূর্ণ পরন্তৃতি ধ্যানে গাইয়াছে? 'যেমন 
সমগ্র ধিমংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে গায় না 


রি £ক্রাডপত্র ৷ ৩৪৭ 


তেমনই সমগ্র ধর্ম কৌন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্তের 
কু দরে থাক্‌, শীক্যসিংহ, যীশুহীষ্ট, মহম্মদ, কি 
চৈতন্ত,কাহারাও ধর্শের ময়গ্র প্রকৃতি অবগত হইতে 
পারিধছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্তের 
অপেক্ষা! বেশি দেখুন, তথাপি সবট! দেখিতে পান নাই। 
ষদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব 
জদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিষা 
থাকেন, তরে সে শ্রীমন্গ্রবদগীতাকার। ভগবদগীতার 
উক্তি, উশ্বরাবতার শ্রীর্ণের উত্তি কি কোন মনুষ্য 
প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত যদি কোথাও ধর্মের 
সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্কুট হইয়া থাকে, তবে সে 
শ্রীমদ্তগবদগীতায়। 
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( অনুশালন তরে সঙ্গে জাতিভেদ 
ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ |) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরাকি করি? হয় কিছু কশ্ম 
করি, নাহয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞান ভিও মনুযোর 
জীবনে ফল আর্‌ কিছু নাই। * 

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধয। সকল €ত্তি 

গুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলিত করিত, তবে 
জ্ঞান ও কর্ম উভববই সকল মনুষ্যেরই স্ধম্ম হইত! 
কিন্ত মনুষ্মমাজের 0008 তাহা দাধারণতঃ 








কপি শশাস্পীিিপািশ্িিশীপী্পিশিটিটািপীশাশিরশ 


* কোম্‌ৎ প্রভৃতি শা া্শনিকাণ তিন'ভাগে চিত্তপ।ধ- 
শতিকে বিভক্ত করেন, “001008 58910 ৩0০০)” , ইহা 
কযাধা। কিন্তু [91100 অবশেষে 11010 কিম্বা 8০০] খাদ 
হ্য। এ্রইজগ্ঘ পরিণামের কল জ্ঞান ও কর্মী এইখিবিধ বলা? স্বাঘয। 


পি 


ক্রোড়পত্র । ৩৫৭ 
্ 


টিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
রম স্থানীয় করেন, কেহ কম্মুকে এপ প্রধানত: স্বধন্ম 
বলিয়া গ্রহণ.করেন। 

জ্ঞানের টরমোদেত্ট বদ্ধ; সমস্ত জগত ত্দ্ষে আছে। 
এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের স্বধর্ম, তাহাদিগকে ত্রাঙ্ষণ 
বলা যায়। ব্রাঙ্মণ শব্ধ ্রন্ধণ শব্দ হইতে নিপ্পন 
হইয়াছে । 

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে গারে। 
কিন্তু তাহা বুঝিতে গ্েলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া 
বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় 
আছে। অন্তর্ষিষয় কার্থের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; 
বহির্কিষয়ই কর্শের বিষয়। সেই বহির্কিষয়ের মধ্যে 
কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। 
মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। 
সেই আশ্রয় ভ্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা 
কৃষিধন্ষাঁ) (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা 
শিঈ বা বাণিজ্য ধন্মাঁ ) (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, 





£* আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরৌপকেও মমাজের অপবি- 
ণৃভাবস্থা বলিতেছি। 


ধুসীলল।  , 

তাহারা ঘদধধ্মাী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎ্রমে ক্ষতি 
বৈগ্ত, শৃদ্র, একথ! পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?, 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিনু- 
দিগের ধর্মশন্তান্ুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে 
কৃষি শূদ্ধের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কষি উভয়ই 
বৈত্ঠের ধর্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ধাই শুদ্ের ধর্ম। 
এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শুদ্রেরই 
ধর্ম । কিন্ত অন্ত তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাও এখনকার দিনে 
প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধর্ম। যখন: জ্ঞানধন্মা, যুদধধন্মঁ, 
বাণিজ্যান্মী বা! কৃষিধন্মীর কর্থের এত বাহুল্য হয়, যে 
তদ্বন্মীগণ আপনাগিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল 
কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি 
লোক তাহাদিগের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব 
(১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, 
(৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (8) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচ্যা। 
এই গর্চবিধ কর্ম? 

ভগবদগীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে 
এই কয়টি কথ! উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে মরণ রাখা 
কর্তৃব্য, যে সর্কবিধ বর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন জয়ো- 
জনীয়। তবে কথা এই যে ষাহার ঘে স্ধর্ম। অনুশীলন 
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১৯ মনুয্য মনুষ্য 
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মামিচ্ছাপ্ত, 
পারমার্থিক 
গরাঁভক্তিৎ 
স্যতি 
পৃথিবীতে 
সম্পর্ক 
জন্মিতেছে 
উন্নতি 
অনুষ্ঠের 
ঈশবরোদ্দিষ্ট, 
সমালোচনার 
আমর! 
পূজাহ্‌ 


পৃষ্ঠা পংক্তি 
২৯০) ৩ 
৩০৬ ১৮ 
৩২২, ঙ 
৩২২ ১৭ 
৩২৩ ১৬ 
রে ১৮ 
৩২৫ ৫ 
৩২৫ ৮ 
৩২৭ ৩ 
$) ৮ 
৩৩২ ১ 
৩৩৫ ৩ 
51 গ 
৩৩০ ৯১ 
৩৪০ র্‌ 
9 ৪) 
৩৪৯ ১৫ 
৩৪ ২, ১ 
নি ১৫ 
৩৫৪ টি 
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অশুদ্ধ 
পারিব 
করে না, 
প্রন্থতির 
অন্যং 
স্করিত 


সৌনর্ধ্যার 


ন্মরিত 
্রন্ষ,রণ 


উদ্ধত 


লৌগাক্ষিক 
বিদ্যাণস্বয্বিতা 
ষে 

স্করিত 
ধম্মকে 
প্রকার; 

0 

টেলর 


৫9901) 


রা 


শুদ্ধ ২ 
পারিবে 
করে নধ। . 
প্রকৃতির ' 
অন্যা 
স্মরিত 
সৌন্দর্য্যের 
উদ্ভূত 
স্করিত এ 
্রস্ক রণ 
বৃত্তির . 
উদ্ধত 

র্‌ 
লৌগ » 
বিদ ।শহৃয়িতা 
ষে 
শ্টরিত 
ধর্মকে 
প্রকার। 
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